E-mail : ekalprakashan@gmail.com 


বিষয়গত প্রসঙ্গ ছাড়া কোনো ফোন করবেন না 


যে কোনো পরামর্শের জন্য : 
email : ekalprakashan@gmail.com 
Whatsaap : 8240743190 
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আনন্দবাজার পত্রিকায় ? তারিখে 
লেখক সম্পর্কে প্রকাশিত 


অভাবী-মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ভরসা 


আছে যারা অর্থের অভাবে 
ভালোভাবে পড়াশোনা করতে 
পারে না।স্কুলে ভর্তি হলেও জোটে 
না ভালো রেফারেন্স বুক। 
সহপাঠীদের মতো ভালো 
গৃহশিক্ষকও নেওয়া সম্ভব হয়নি। 
বাধা একটাই আর্থিক অস্বচ্ছলতা। 
কিন্তু এই সমস্ত দরিদ্র ও মেধাবী 
ছাত্রছাত্রীদের ভালো ফলের জন্য 
নতুন দিশা দেখিয়ে চলেছেন 
গৃহশিক্ষক সৌমিত্র রায়। তিনি 
বাংলা বিষয়ের শিক্ষক। বাড়ি 
হুগলির গোঘাট থানা এলাকার 
রঘুবাটী গ্রাম পঞ্চায়েতের 
গৌরাঙ্গবাটী গ্রামে। সারা বছর 
তিনি কয়েকশ ছাত্রছাত্রীকে কোচিং 
দেন। আরামবাগ, বেঙ্গাই, 
কামারপুকুরসহ বিভিন্ন এলাকায় 
গিয়ে তিনি ছাত্রছাত্রীদের পড়ান। 
অভিজ্ঞতা থেকে তিনি দেখেছেন 
বহু ছাত্রছাত্রী অর্থের অভাবে 
আলাদা করে কোচিং নিতে পারেন 
না। কিন্তু সৌমিত্রবাবু ওইসব 
না। তাদের সকলকেই অল্প বেতনে 
বা বিনা বেতনে কোচিং দেন। 
কারণ দারিদ্রের যন্ত্রণা তিনি 
বোঝেন। তাকেও ছোট থেকে 
অনেক কষ্ট করে পড়াশোনা করতে 


তার কোচিং জীবন শুরু। এরপর 
আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। 
ওই টিউশনির পয়সা থেকেই তিনি 
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা 
বিভাগে এম পাশ করেন। পরে 
বাংলাতে বি.এডও করেছেন। 
এছাড়াও এডুকেশনে এম এ 
করেছেন। বিভিন্ন সময়ে একাধিক 


এবছর তার কাছ থেকে মাধ্যমিক 
পরীক্ষা দিয়েছিল ৯৮জন। এর 
মধ্যে ৪৭জন লেটার মার্কস 
পেয়েছে। তাদের মধ্যে ২৭জনের 
নম্বর ৯০ শতাংশের বেশি। 
সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে রিয়া 
কালীপদ হাইস্কুলের সুমন মর্দুনে। 
তার বাংলা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর ৯৫। 
উচ্চমাধ্যমিকে সৌমিত্রবাবুর কাছে 
থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল ২১৮জন। 
তাদের মধ্যে ১৭৪জন লেটার 
মার্কস পেয়েছে। ৯০ শতাংশের 
বেশি নম্বর পেয়েছে ৬৮জন। 
সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে বেঙ্গাই 
হাইস্কুলের অনন্যা নেমো। তার 
প্রাপ্ত নম্বর ৯৯। উল্লেখ্য, অনন্যা 
নবম স্থান অধিকার করেছে। 
সৌমিত্রবাবু জানান, তার হাত ধরে 
বহু ছাত্রছাত্রী ভালো ফল করেছে। 
ছাত্রছাত্রীরা ভালো ফল করলে 
তিনি খুব আনন্দ পান। কিন্তু 
সবচেয়ে বেশি আনন্দ পান যখন 


সুযোগ করে নেয়। তখন মনে হয় 
তীর এই শিক্ষকতার জীবন সার্থক। 


মাধ্যমিক রুটিন, 2019 


No. EMU/C/35, dt. on 04/09/2018 
Time : 11.45 am to 3 p.m. [প্রথম 15 মিনিট প্রশ্নপত্র পড়ার জন্য] 


12th February, [মঙ্গলবার] বাংলা 
13th February, [বুধবার] ইংরেজি 
15th February, [করবার] ইতিহাস 


16th February, [শনিবার] ভূগোল 
18th February, [সোমবার] 

19th February, [মঙ্গলবার] 

20th February, [বুধবার] 

22th February, [শুক্রবার] 
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ঞ ‘জ্ঞানচক্ষু’ এই ছোটোগল্সটি লিখেছেন আশাপুর্ণা দেবী। 

ঞ নতুন মেসোমশাইকে দেখে তপনের চোখ মার্বেলের মতন হয়ে গেল। 

শ্ কথাটা শুনে তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গেল। 

ঞ নতুন মেসোমশাই হলেন একজন লেখক। 

ঞ তপনের যে আত্মীয়ার বিয়ে হয়েছিল তিনি সম্পর্কে তপনের ছোটোমাসি। 

শর “এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল তপনের" সন্দেহের বিষয়টি হল লেখকরা মানুষ । 

শ্ “মেসোর উপযুক্ত কাজ হবে সেটা*_উপযুস্ত কাজটি হল তপনের গল্প ছাপিয়ে 
দেওয়া। 

শর “এদেশের কিছু হবে না'_-এ কথা বলেছিলেন ছোটোমেসো। 

ও নতুন মেসোকে দেখে তপনের খুলে গিয়েছিল জ্ঞানচক্ষু। 

শর তপনের লেখক হতে বাধা নেই। 

শ্র নতুন মেসোমশাইয়ের পেশা হল প্রফেসর। 

শর রত্বের মূল্য'__বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে লেখার মূল্য। 

৩ এই গল্পে ‘জহুরি’ বলতে বোঝানো হয়েছে নতুন মেসোকে। 

€ বাড়িতে তপনের নাম হয়ে গেছে কবি, সাহিত্যিক, কথাশিল্পী । 

শপ ছোটোমাসি সেইদিকে ধাবিত হয়’_সেই দিকে বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে 
নতুন মেসোমশাইয়ের দিকে। 

€ গল্প লেখক তপনের সম্পূর্ণ নাম হল তপনকুমার রায়। 

শ্ নতুন মেসোমশাইয়ের যে ছুটি চলছে তা হল গরমের ছুটি। 

৩ নতুন মেসোমশাই সন্ধ্যাতারা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 

শ্ তপনের গল্পটা নিয়ে চলে গিয়েছিল ছোটোমাসি। 

€ তপন দুটো গল্প লিখেছিল। 

শপ তপনের লেখা প্রথম গল্পটার নাম ছিল ‘প্রথম দিন’। 

শর সন্ধ্যাতারা পত্রিকার সুচিপত্রে তপনের নাম লেখা হয়েছিল শ্রীতপনকুমার রায়। 

€ “আমাদের থাকলে আমরাও চেষ্টা করে দেখতাম'__কথাটি বলেছিলেন মেজোকাকু। 

শ্প শুধু এই দুঃখের মুহূর্তে গভীরভাবে সংকল্প করে তপন+__এখানে “সংকল্প” বলতে 
বোঝানো হয়েছে প্রতিজ্ঞার কথা। 

শর ছোটোমাসি আর তপনের বয়সের ব্যবধান প্রায় বছর আটেক। 

€ “ছোটোমাসি আর মেসো একদিন বেড়াতে এল" তাদের হাতে যে সাহিত্য পত্রিকাটি 
ছিল তার নাম সন্ধ্যাতারা। 

শত ছোটোমেসো পান করেন কফি। 
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শত তপনকে তার ছাপার আকারে লেখা গল্পটা পড়ে শোনাতে বলেছিলেন তার মা। 

শত তপনের লেখা গল্প সংশোধন করে দিয়েছিলেন তপনের ছোটোমেসো। 

শ্ত মায়ের চাপে তপনকে বিয়ে বাড়িতে যে খাতাটি নিয়ে যেতে হয়েছিল, সেই 
খাতাটি ছিল হোমটাস্কের খাতা। 

্প “গায়ে কীটা দিয়ে উঠল তপনের'__কারণ স্বরচিত গল্প পাঠের অনুভূতি 

ঞ “বাবা, তোর পেটে এত!” _-কথাটি বলেছিলেন তপনের মা। 

শর “না কি অতি আহাদে বাক্য হরে গেল?’_ এখানে “হরে গেল’_এই শব্দবন্ধনটির 
অর্থ হল হারিয়ে যাওয়া। 

শ্ তপনের চিরকালের বন্ধু ছিল ছোটোমাসি। 


উজ) বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর [1100] : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-1] 


1. “না কি অতি আহ্রাদে বাক্য হরে গেল ?”-__এখানে “হরে গেল’ এই শব্দবন্ধটির 
অর্থ হল 
টে হারিয়ে যাওয়া [৪] সৃষ্ট হওয়া [0] হেরে যাওয়া [0] হরণ করা 
2. তপনের লেখা গল্পটি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন__ 


[A] তপনের বাবা [8] তপনের ছোটোমেসো 

[0] তপনের ছোটো মামা 0 তপনের ছোটো মাসি 
3. “তবু ধন্যি ধন্যি পড়ে যায়'__“ধন্যি ধন্যি-র অর্থ হল-_ 

[A] তামাশা © প্রশংসা [0] ব্যঙ্গ [0] নিন্দা 
এ. ‘জ্ঞানচক্ষু একটি__ 

[A] বড়োগল্প 0 ছোটো গল্প [0] উপন্যাস [0] নাটক 
5. তপনের লেখা গল্পটি সংশোধন করে দিয়েছিলেন 

[A] তপনের মা [8] তপনের ছোটো মাসি 

@ তপনের ছোটো মেসো [0] তপনের ছোটো মামা 
6. যাকে দেখে তপনের চোখ মার্বেলের মতন হয়ে গেল-__ 

[A] বাবাকে [8] দিদিকে 

[0] নতুন পিসেমশাইকে নতুন মেশোমশাইকে 

7. তপনের চোখ মার্বেল হয়ে যাওয়ার অর্থ__ 

টে অবাক হয়ে যাওয়া [8] চোখ পাকানো 

[0] রেগে যাওয়া [9] চোখ লাল হয়ে যাওয়া 
৪. নতুন মেসোমশাই ছিলেন একজন 

[A] গায়ক [৪] বই প্রকাশক ভি লেখক [0] শিক্ষক 
9. “কথাটা শুনে __ চোখ মার্বেল হয়ে গেল!” শেন্যস্থানে শব্দ বসাও) 
টে তপনের [৪] নতুন মশোমশাইয়ের 

[0] নতুন পিশেমশাইয়ের [0] রমেনের 
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10. এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল তপনের। সন্দেহের বিষয়টি হল লেখকরা__ 


[A] গল্পকার [৪] ওপন্যাসিক [0] কবি © মানুষ 
11. মেশোমশাই যে পত্রিকার সম্পাদককে চিনতেন 

[A] শুকতারা © সন্ধ্যাতারা [0] টাদমামা [9] আনন্দমেলা 
12. “শুধু এইটাই জানা ছিল না৷ অজানা বিষয়টি হল-_ 

[A] সে গল্প লিখতে পারে [8] তার গল্প ছাপা হবে 

@ মানুষই গল্প লেখে [0] মেসো একজন বিখ্যাত কবি 


13. “আমাদের থাকলে আমরাও চেষ্টা করে দেখতাম ।”_-কথাটি বলেছেন-__ 
[A] ছোটো মাসি [৪] ছোটো মেসো @ মেজো কাকু [0] বড়ো মামা 
14. ‘জ্ঞানচক্ষু’ গল্পে ‘জহুরি বলতে যাকে বোঝানো হয়েছে তিনি হলেন-__ 
টে নতুন মেসো [8] ছোটো মেসো [0] মেজোকাকু [9] ছোটো মাসি 
15. ছোটোমেসো তপনদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন সঙ্চে নিয়ে__ 


টে সন্ধ্যাতারা পত্রিকা [৪] টাদমামা পত্রিকা 

[0] আনন্দমেলা পত্রিকা [0] শুকতারা পত্রিকা 
16. তপনের লেখা গল্পের নাম ছিল 

[A] প্রথম পরীক্ষা [8] শেষরাত ও প্রথম দিন [0] অবসর 
17. গল্প লেখক তপন-এর সম্পূর্ণ নাম হল-_ 

[A] তপনকান্তি রায় 0 তপনকুমার রায় 

[0] তপন চন্দ্র রায় [0] তপন রায় 
18. বাড়িতে তপনের নাম হয়ে গেছিল-__ 

[A] কবি সম্রাট [৪] কথাশিল্পী 

[0] সাহিত্য সন্্াট © কবি-সাহিত্যিক কথাশিল্পী 
19. “এ দেশের কিছু হবে না।”_এই কথাটির প্রবন্তা হলেন__ 

[A] তপন [৪] ছোটো মাসি @ ছোটো মেসো [0] তপনের বাবা 


20. তপনের লেখা গল্প তার মেসোমশাইকে দিয়েছিল 

টে ছোটোমাসি [৪] তপনের বন্ধু [0] তপনের বাবা [0] তপনের মা 
21. তপনের ছোটো মাসি তপনের চেয়ে বড়ো ছিলেন__ 

[A] পাঁচ বছরের @ আট বছরের 

[0] দশ বছরের [0] পনেরো বছরের 
22. “তাই অহরহই জলজ্যান্ত একজন লেখককে দেখবার সুযোগ হবেই তপনের।” 

_এখানে “অহরহ” বলতে বোঝানো হয়েছে__ 

[A] খুবই কম [৪] বিশেষ দিন [0] প্রতিদিন © মাঝে মধ্যে 

23. “কি রে তোর যে দেখি পায়াভারী হয়ে গেল”-_“পায়াভারী” শব্দটির অর্থ 


হল-_ 
€ে অহংকারী হয়ে যাওয়া [8] মোটা হয়ে যাওয়া 
[0] গন্তীর হয়ে যাওয়া [0] ভারিক্তি হয়ে যাওয়া 
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24. তপন মোট গল্প লিখেছিল__ 


[A] একটা 0 দুটো [0] তিনটে [0] চারটে 
25. “তপন বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকায় ।”__তপনের দৃষ্টিতে কী ছিল? 
[A] দুঃখ [8] অপমান ০ অবিশ্বাস [0] কষ্ট 


২2] অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-1] 
1. “বাবা, তোর পেটে পেটে এত।”__এটি কোন্‌ প্রকার বাক্য? 
উত্তর : “বাবা, তোর পেটে পেটে এত ।”-__এটি একটি বিস্ময়বোধক বাক্য। 


2. “বাবা, তোর পেটে পেটে এত”-__কে কোন্‌ প্রসঙ্গে একথা বলেছিলেন? 
উত্তর : আশাপূর্ণাদেবী রচিত ‘জ্ঞানচক্ষু’ গল্পে তপন যে একটি আস্ত গল্প লিখে ফেলেছে 
এবং তার ছোটো মেসো ছাপিয়ে দেবেন-__তা বাড়ির কেউ বিশ্বাস করেননি, বরং 
তাকে নিয়ে নানারকম ঠাট্টা-তামাশা হয়েছে। অবশেষে তপনের গল্প প্রকাশিত 
হয়ে যাওয়ায় তার মা তাকে উপরোক্ত কথাটি বলেছিলেন। 


3. “আর তোমরা বিশ্বাস করবে কিনা জানি না....”__এখানে কোন্‌ ঘটনার কথা 
বলা হয়েছে? 
উত্তর : এক জায়গায় বসে তপনের একটা আস্ত গল্প লিখে ফেলার প্রসঙ্গে উপরোক্ত 
মন্তব্যটি করা হয়েছে। 
4. “যেন নেশায় পেয়েছে!” এখানে কোন্‌ নেশার কথা বলা হয়েছে? 
উত্তর : তপনের গল্প লেখার নিরলস চেষ্টার কথা এখানে বলা হয়েছে। হোম টাস্ক ফেলে 
রেখে, লুকিয়ে লুকিয়েও সে গল্প লিখে গেছে। 
5. “শুধু এই দুঃখের মুহুর্তে গভীরভাবে সংকল্প করে তপন”_তপনের সংকল্প কী 
ছিল? 
উত্তর : তপন সংকল্প করেছিল যে, যদি কখনো লেখা ছাপাতে হয়, তাহলে তপন নিজে 
গিয়ে তা পত্রিকার অফিসে জমা দেবে। 
6. কেন তপন হঠাৎ একটা ভয়ানক উত্তেজনা অনুভব করেছিল? 
উত্তর : গ্রীষ্মের নিথর দুপুরে সিঁড়িতে নিরিবিলিতে একাসনে বসে একটা আস্ত গল্প শেষ 
করে তপন। সেটা পড়ার পরে ভয়ানক উত্তেজনায় তপন “লেখক' হয়ে ওঠার 
অনুভূতি অনুভব করেছিল। 
7. “কথাটা শুনে তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গেল।”_ কোন্‌ কথা শুনে তপনের 
চোখ মার্বেল হয়ে গেল? 
উত্তর : তপন তার বালক বয়সে কোনোদিন কোনো লেখককে স্বচক্ষে দেখেনি। 
কবি-লেখকরাও যে আমাদের মতো সাধারণ বাস্তব জগতের প্রাণী এ কথাই তপন 
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জানত না। তাই সে যখন শুনল যে,তার সদ্যবিবাহিতা ছোটোমাসির স্বামী অর্থাৎ 
তার নতুন মেসো একজন লেখক-_তখন বিস্ময়ে তার চোখ মার্বেলের মতো হয়ে 
গেল। 


8. লেখালেখি ছাড়া তপনের নতুন মেসোর পেশী কী? 
উত্তর : লেখালেখি ছাড়া তপনের নতুন মেসো কলেজের একজন অধ্যাপক। 
9. “তপনের মনে হয় আজ যেন তার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিন” দিনটিতে 
কোন্‌ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল? 
উত্তর : তপনের জীবনে প্রথমবার তার লেখা গল্প “সন্ধ্যাতারা” নামক পত্রিকায় ছাপা 
হয়েছিল। কিন্তু ছাপার পর দেখা যায় যে, তার গল্পের অনেকাংশই লেখক মেসো 


সংশোধনের নামে নতুন করে লিখেছিলেন। এই ঘটনায় ব্যথিত তপনের মনে 
হয়েছিল, আজ যেন তার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিন। 


উড) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-3] 


1. “এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল তপনের।”__কোন বিষয়ে কেন তপনের সন্দেহ ছিল? 
উত্তর : তপনের সন্দেহ নিরশন : আশাপূর্ণা দেবী রচিত জ্ঞানচক্ষু নামক গল্প থেকে 
অংশটি গৃহীত হয়েছে। তপন জানত না যে, লেখকরা তার বাবা, কাকা কিংবা 
মামার মতো একজন সাধারণ মানুষ। তার সন্দেহ দূর হয় ছোটো মেসোমশাইকে 
দেখে। তিনি একজন লেখক। কিন্তু অন্য সাধারণ মানুষের মতো দাড়ি কামান। 
সিগারেট খান, খাবার অতিরিন্ত হলে ফিরিয়ে দেন, স্নান করেন, ঘুমোন। এমনকি 
আর সকলের মতো খবরের কাগজের খবর নিয়ে গল্প কিংবা তর্ক করেন। অবসর 
সময়ে সিনেমা দেখেন কিংবা বেড়াতেও বের হন। এসব দেখে তপনের সন্দেহ দূর 
হয় ও সে বিশ্বাস করে লেখকরাও সাধারণ মানুষ । 
2. রত্রের মূল্য জহুরির কাছে। রত্ব এবং জহুরি বলতে কী বোঝানো হয়েছে? 
উত্তর : রত্ন ও জহুরি : আশাপূর্ণা দেবী রচিত জ্ঞানচক্ষু নামাঙ্কিত গল্পে রত্ব বলতে 
তপনের লেখা গল্সটিকে এবং জহুরি বলতে তপনের ছোটো মেসোকে বোঝানো 
হয়েছে। 
তপন যে গল্পটি লিখেছিল তা দেখে তার ছোটো মাসি যথেষ্ট ভালো বললেও 
প্রকৃত বিচারকের রায় দরকার ছিল তপনের। আর এই বিষয়ে লেখক হিসাবে 
পরিচিত তার ছোটোমেসো যে যোগ্য ব্যক্তি তাতে কারো সন্দেহ থাকতে পারে না। 
তাই রত্বের মূল্য ও গুরুত্ব যেমন একজন জহুরি সবথেকে ভালো বোঝেন। তেমনই 
তপনের গল্পের কদরও ছোটোমেসোই বুঝতে পারবে। 


* তপনের মনে হয় আজ যেন তার জীবনে সবচেয়ে দুঃখের দিন। কী কারণে 
তপনের এরূপ মনে হয়েছিল? 

উত্তর : তপনের মনে হওয়ার কারণ : তপনের প্রথম লেখা গল্পটি নতুন মেসোমশাই-এর 

সুপারিশে সন্ধ্যাতারা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ছাপা গল্পটি পাঠ করে তপন 
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অবাক হয়ে যায়। কারণ তার নতুন মেসোমশাই গল্পটিকে ঠিকঠাক করতে গিয়ে 
সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছেন। ছাপানো গল্পের মধ্যে তপন নিজেকে খুঁজে পায় না। 
তার মনে হয় অন্য কারোর লেখা ছাপা হয়েছে। শ্রী তপন কুমার রায় নাম দিয়ে। 
নিজের সৃষ্টিকে পরিবর্তিত হতে দেখে তপনের মন বেদনায় ভরে ওঠে। 


4. “শুধু এ দুঃখের মুহূর্তে গভীরভাবে সংকল্প করে তপন।” _-কোন দুঃখের 

মুহূর্তের কথা বলা হয়েছে। তপন কী সংকল্প নিয়েছিল? 

উত্তর : দুঃখের মুহূর্ত : সন্ধ্যাতারা পত্রিকায় নিজের ছাপা গল্প পড়তে গিয়ে যখন তপন 
বুঝল গল্পটি ছোটো মেসোমশাই আগাগোড়া কারেকশান করে দিয়েছেন। নিজের 
গল্পে নিজেকে না পেয়ে তপন খুব দুঃখ পেয়েছিল। 
তপনের সংকল্প : এই দুঃখের মুহূর্তে তপন সংকল্প করে, যদি কখনো নিজের 
লেখা ছাপতে দেয়, তবে কারো মাধ্যমে নয়, নিজে গিয়ে পত্রিকা অফিসে দিয়ে 
আসবে। যদি তাতে তার গল্প ছাপা না হয় তবুও। কারণ কেউ সুপারিশ করে তার 
লেখা ছেপে দিয়েছে এমন কথা যেমন অপমানের, তেমনই কষ্ট্রের। নিজের লেখা 
পড়তে গিয়ে অন্যের লেখা পড়া খুবই কষ্টকর। 


5. “ক্রমশ ও কথাটা ছড়িয়ে পড়ে।”-_কোন কথা, ওই কথা ছড়িয়ে পড়ায় কী 

ঘটেছিল? 

উত্তর : কারেকশীনের কথা : তপনের প্রকাশিত গল্পটি আসলে ছোটো মেসোমশাই কিছুটা 
কারেকশান করে দিয়েছেন-_-এই কথাটা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে বাড়িতে। 
মেসোর মহাত্তের কথা : ছোটো মেমোমশাই-এর কারেকশানের কথা বাড়ির সবাই 
জেনে গেলে তপনের গল্প লেখার কৃতিত্ব খানিকটা কমে যায়। তপনের বাবা, 
কাকা, ছোটো মেসোমশাই-এর হাতের ছোঁয়াকে বেশি গুরুত্ব দিতে চান। সেদিন 
পারিবারিক আলোচনায় তপনের গল্পের কথা উঠলেও নতুন মেসোর মহত্তের 
কথা ঘুরে ফিরে আসে। 


6. “বুকের রক্ত ছলকে ওঠে তপনের”__-কখন এবং কেন তপনের এরকম অনুভূতি 

হয়েছিল? 

উত্তর : তপনের অনুভূতি : পুজোর ছুটির অনেকদিন পর ছোটোমাসি আর মেসোমশাই 
হাতে একখানা সন্ধ্যাতারা পত্রিকা নিয়ে তপনদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। 
সেই দিন তপনের এইরকম অনুভূতি হয়েছিল। 
সাহিত্য রচনা এবং প্রকাশ সম্পর্কে তপনের দারুণ কৌতুহল ছিল তাই ছোটো 
মেসোমশাই তার লেখা গল্প সন্ধ্যাতারা পত্রিকায় ছাপানোর জন্য যখন নিয়ে 
গিয়েছিলেন তখন তপন উৎসাহিত হয়। তবে অপেক্ষা করতে করতে তপন গল্প 
প্রকাশের আশা ছেড়ে দিয়েছিল। ঠিক এই সময় ছোটো মাসি আর মেসোমশাই 
সন্ধ্যাতারা পত্রিকা নিয়ে তাদের বাড়িতে আসায় তার গল্প প্রকাশের আবেগ উৎকণ্ঠায় 
তপনের এরকম অনুভূতি হয়েছিল। 
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7. পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনাও ঘটে, কার মধ্যে কেন এমন ভাবনার উদয় 


উত্তর : 


হয়েছিল? 

ভাবনার উদয় : গল্পের প্রধান চরিত্র তপনের মধ্যে এমন ভাবনার উদয় হয়েছিল। 
তপনের লেখা গল্প ছাপা হয়ে প্রকাশিত হবে। এটা ছিল তপনের কাছে কল্পনার 
অতীত ফলে মেসোর হাতে সন্ধ্যাতারা পত্রিকা দেখে তপনের বুকের রন্তু ছলকে 
ওঠে। তবে কী সত্যিই তার গল্প ছাপা হয়েছে এবং সে লেখা হাজার হাজার 
ছেলের হাতে ঘুরবে। তপনের কাছে এটা একটা অলৌকিক ঘটনা বলে মনে হয়। 


. ‘যেন নেশায় পেয়েছে'_কীসের নেশা, কীভাবে তাকে নেশায় পেয়েছে? 
: লেখার নেশা : আশাপূর্ণা দেবীর জ্ঞানচক্ষু গল্পে তপনের গল্প লেখার নেশার কথা 


বলা হয়েছে। 

লেখার প্রতি আসক্তি : তপন একজন সাহিত্য প্রেমী বালক। গল্প লেখা ও সেগুলি 
ছাপা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তার প্রচণ্ড কৌতুহল ছিল। মাসির বিয়ের পর লেখক 
মেসোমশাইকে খুব কাছ থেকে দেখতে পায় এবং গল্প লেখার রহস্যও তার কাছে 
পরিষ্কার হয়ে যায়। তপন একটি গল্প লিখে ছোটোমাসিকে দেখালে মাসি সেটা 
মেসোমশাইকে দেখায়। তখন তিন সেটা পত্রিকায় ছাপিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি 
দেয়। এতে আরও উৎসাহিত হয়ে তপন একের পর এক গল্প লেখার নেশায় মগ্ন 
হয়ে ওঠে। 


“সারা বাড়িতে শোরগোল পড়ে যায়'_সারা বাড়িতে শোরগোল পড়ে যাওয়ার 
কারণ কী? 


: শোরগোল পড়ে যাওয়ার কারণ : প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে তপনের লেখা গল্প 


ছেপে বেরোলে সারা বাড়িতে শোরগোল পড়ে যায়। জ্ঞানচক্ষু গল্পে দেখা 
যায়__তপনের কাচা হাতের গল্পটিকে মেসো সংশোধন করে নিজের প্রভাব খাটিয়ে 
সন্ধ্যাতারা সম্পাদককে দিয়ে প্রকাশ করিয়েছেন। জীবনের প্রথম গল্প ছাপার অক্ষরে 
প্রকাশিত হলে অনাবিল উত্তেজনায় তপন আনন্দে মাতোয়ারা হয়। আর সেই 
খবরে সারা বাড়িতে শোরগোল পড়ে যায়। 


জ্ঞান বিস্তারের লক্ষে এক পদক্ষেপ এ 
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“ ‘অসুখী একজন” কবিতাটি যে মূল কবিতার ভাষান্তর, তার কবি হলেন পাবলো 


নেরুদা। 

€ “অসুখী একজন” কবিতাটি কবি পাবলো নেরুদার যে কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত সেটি 
হল-2১৮9৬9571191 

€ “অসুখী একজন” কবিতাটি ইংরেজি তরজমাটি হল-_476 Unhappy One’. 

শ্প ‘অসুখী একজন’ শীষর্ক অনুবাদ কবিতাটি নেওয়া হয়েছে নবারুণ ভট্টাচার্যের “বিদেশি 
ফুলে রক্তের ছিটে” কাব্যগ্রন্থ থেকে। 

শপ পাবলো নেরুদার আসল নাম নেফতালি রিকার্দো রেয়েস বাসোয়ালতো। 

শর পাবলো নেরুদা ১৯৭১ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 

শ্ বৃষ্টিতে ধুয়ে দিল পায়ের দাগ। 

€ “সে জানত না*_-অসুখী একজন” কবিতায় “সে” বলতে বোঝানো হয়েছে একজন 
প্রতীক্ষারত সাধারণ নারীকে। 

শ্প “একটা কুকুর চলে গেল, হেঁটে গেল গির্জার এক নান*__এরপর কেটে গেল একবছর । 

শপ “সে জানত না” যে কবিতার কথক আর কখনোই ফিরে আসবে না। 

€ “যেখানে ছিল শহর/সেখানে ছড়িয়ে রইল কাঠকয়লা_কারণ যুদ্ধের আগুনে 
সমস্ত পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। 

শ্ দেবতাদের সঙ্গে হলুদ রঙের তুলনা করা হয়েছে। 

* দেবতারা ধ্যানে ডুবে ছিল। 

ও “বছরগুলো/ নেমে এল তার মাথার ওপর ।”_বছরগুলোর “নেমে আসা'-কে কবিতায় 
তুলনা করা হয়েছে পরপর নেমে আসা পাথরের সঙ্গে। 

শত “তারপর যুদ্ধ হল'__রন্তের এক আগ্নেয় পাহাড়ের মতো। 

শ্ সমতলে আগুন ধরে গেল। 

€ “সমস্ত সমতলে ধরে গেল আগুন’_যাতে দেবতা, বাড়ি, বারান্দা, গাছপালা সবই 
ধ্বংস হল। 

€ “তারা আর স্বপ্ন দেখতে পারল না।”_ শান্ত হলুদ দেবতারা স্বপ্ন দেখতে পারল না। 

শর “শিশু আর বাড়িরা খুন হল’_যখন রন্তের এক আগ্নেয় পাহাড়ের মতো যুদ্ধ এল। 

€ শান্ত হলুদ দেবতারা হাজার বছর ধরে ধ্যানে ডুবে থেকে স্বপ্ন দেখছিলেন। 

* “সেই মেয়েটির মৃত্যু হল না”_-“সেই মেয়েটি” বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে 
কবিতার কথকের জন্য অপেক্ষারতা মেয়েটিকে । 

শ্ যুদ্ধকে 'রন্তের এক আগ্নেয় পাহাড়ের মতো’ মনে করার কারণ আগ্নেয় পাহাড়ের 
মতোই যুদ্ধ ভয়ংকর ও রন্তুক্ষয়ী। 

শ্ সব কিছু আগুনে জ্বলে গেল। 

শর ‘আমি’ যেখানে ঘুমিয়েছিলাম সেটা ঝুলন্ত বিছানা। 
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২2] বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর [000]: (প্রতিটি প্রশ্নের মান-1] 

1. “সব হয়ে গেল, জ্বলে গেল আগুনে।” (শূন্যস্থান পূরণ করো) 
[A] চুরমার [8] বিচুর্ণ তে চূর্ণ [2] কঠিন 

2. ‘শান্ত হলুদ দেবতারা”__হাজার বছর ধরে__ 
[A] সভ্যতাকে রক্ষা করেছিলেন [৪] অহিংসার বাণী প্রচার করেছিলেন 
[0] মানুষকে দুঃখ জয় করার শক্তি জুগিয়েছিলেন 
© ধ্যানে ডুবে থেকে স্বপ্ন দেখাচ্ছিলেন 

3. “তারা আর স্বপ্ন দেখাতে পারল না”-_কারা স্বপ্ন দেখাতে পারল না? 


€টে দেবতারা [8] যক্ষরা [0] শয়তানরা [0] সন্ন্যাসিরা 
4. “আর সেই মেয়েটি আমার অপেক্ষায়।”__ সেই মেয়েটি আজও অপেক্ষায়, 
কারণ-_ 


[A] সে দুঃখ পেতে ভালেবাসে 
0 সে জানতই না, কথক আর কখনো ফিরে যাবে না তার কাছে 
[0] সে জানত যুদ্ধ শেষ হলেই কথক কার কাছে আবার ফিরে যাবে 
[9] তার জীবনের সব অবলম্বন যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে গেছে 
5. “অসুখী একজন’ কবিতাটি যে মূল কবিতার ভাষান্তর, তার কৰি হলেন__ 


টে পাবলো নেরুদা [৪] লেওজেল রুগমা 

[0] পাবলো পিকাসো [9] রোকে ডালটন 

6. কবি পাবলো নেরুদা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন-_ 

টে 1971 সালে [৪] 1991 সালে 

[0] 2001 সালে [0] 2011 সালে 

7. “অসুখী একজন’ কবিতাটি কবি পাবলো নেরুদার যে কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত 
হয়েছে__ 


[A] On the Blue Shore of Silence : Poems of the Sea 
€ট9 Extravagaria 

[0] Intimacies : Poems of Love 

[Dl The 08101091175 Verse 


8. ‘_____ তাকে ছেড়ে দিলাম’। (শূন্যস্থান পূরণ করো) 
[A] আমরা @ আমি [0] সুবোধ [D] শ্যাম 
9. ‘আমার পায়ের দাগ ধুয়ে দিল’ (শূন্যস্থান পূরণ করো) 
[A] নদীর জলে 9 বৃষ্টিতে 
[0] তরল দুধে [9] বর্ষার জলে 
10. “তারপর যুদ্ধ এল”-__যুদধকে কীসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? 
টে আগ্নেয় পাহাড় [৪] পর্বতমালা [0] মালভূমি [9] সৈকতভূমি 
1. “সে জানত না”__অসুখী একজন কবিতায় ‘সে’ বলতে বোঝানো হয়েছে__ 
[A] বাড়ির চাকরকে 0 একজন সাধারণ নারীকে 
[0] গির্জার এক নানকে [9] একটা কুকুরকে 
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12. “হেঁটে গেল গির্জার এক।” শূন্যস্থান পূরণ করো) 


[A] পুরোহিত [8] মৌলভি [0] সন্যাসি © নান 
13. কালো দাগ কীসের? 
[A] বেদনার [8] কলঙ্কের ঞ্ রক্তের [9] অনুতাপের 


14. “অসুখী একজন’ কবিতায় শান্ত হলুদ দেবতারা ডুবেছিল-_ 
[A] একশো বছর [8] পাঁচশো বছর [0] সাতশো বছর 0) হাজার বছর 
15. “শিশু আর বাড়িরা খুন হল”-__যখন-__ 
[A] দেবতাদের মুর্তি ভেঙে পড়ল 
[৪] গোলাপি গাছ, চিমনি, প্রাচীন জলতরঙ্জা চূর্ণ হয়ে গেল বিধ্বংসী আগুনে 
[0] কবিতায় মেয়েটি একা হয়ে পড়ল 
© রক্তের এক আগ্নেয় পাহাড়ের মতো যুদ্ধ এল 
16. “সেই মেয়েটির মৃত্যু হল না।”__“সেই মেয়েটি বলতে বোঝানো হয়েছে__ 
টে কবিতার কথকের জন্য অপেক্ষারত মেয়েটিকে 
[৪] কবিতার কথকের স্ত্রীকে [0] গির্জার এক নানকে 
[0] যুদ্ধের সময় মারা না যাওয়া এক শিশুকন্যাকে 
17. “বছরগুলো/নেমে এল তার মাথার ওপর”। বছরগুলোর “নেমে আসা” কে 
কবিতায় তুলনা করা হয়েছে 
[A] মাঠে ঘাস জন্মানোর সঙ্গে 0 পরপর নেমে আসা বৃষ্টিফৌটার সঙ্গে 
[0] পরপর নেমে আসা পাথরের সঙ্গে [0] গির্জার এক নানের সঙ্গে 
18. ‘অসুখী একজন” কবিতাটির ইংরেজি তরজমাটি হল-_ 
[A] The Unhappy Man © The Unhappy One 
[C] The Unhappy person [D] The Unhappy Woman 
19. ‘অসুখী একজন’ কবিতাটির উৎস হল-_ 
[A] টোয়েন্টি পোয়েম্‌স্‌ অফ্‌ লাভ [৪] হে, স্পেন, আমার হৃদয় 
@ বিদেশি ফুলে রক্তের ছিটে [0] ক্রান্ডেস্টাইন ইন্‌ চিলি 
20. পাবলো নেরুদার আসল নাম-_ 
[A] নেফতালি রিকার্দো পাবলো রেয়েস নেরুদা বাসোয়ালতো 
[৪] নেফতালি রিকার্দো পাবলো রেয়েস নেরুদা 
[0] নেফতালি রেয়েস বাসোয়ালতো 
€ নেফতালি রিকার্দো রেয়েস বাসোয়ালতো 


তু অতিসংক্ষপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্ের মান-এ] 
1. “একটা সপ্তাহ আর একটা বছর কেটে গেল!” এই ব্যপ্তনাটি কীভাবে কবিতায় 
উপস্থাপিত হয়েছে? 
উত্তর : একটা কুকুর বা এক গির্জার নান-এর হেঁটে যাওয়ার তথা উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে 
একটা সপ্তাহ আর একটা বছর কেটে যাওয়ার ব্যঞ্জনা গড়ে তোলা হয়েছে। 
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2. অসুখী একজন’ কবিতায় সমাজজীবনের টুকরো টুকরো প্রাত্যহিকতায় একে 
একে কী কেটে গেল? 
উত্তর : “অসুখী একজন’ কবিতায় কবি বা কথক স্ববাসভূমি চ্যত হওয়া সত্তেও সেখানে 
জীবন থেমে থাকেনি। প্রাত্যহিকতার শান্ত ও ক্রান্তিকর অনুষঞ্জে একে একে 
একটা সপ্তাহ কিংবা একটা বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল। 


3. এক সপ্তাহ, এক বছরের কী কী ঘটনা ঘটল? 
উত্তর : কবি পাবলো নেরুদা রচিত “অসুখী একজন’ কবিতায় কবি তার স্বদেশ তথা 
ভাবকল্পনার কেন্দ্রভূমি ত্যাগ করে চলে গেলে, এক সপ্তাহ এক বছরে ক্রমে বৃষ্টিতে 
ধুয়ে গেল তার পায়ের দাগ এবং ঘাস এসে ঢেকে দিল রাস্তা । 
4. বৃষ্টিতে ধুয়ে দিল...” বৃষ্টি এসে কী ধুয়ে দিল? 
উত্তর : কবি পাবলো নেরুদা রচিত “অসুখী একজন” কবিতায় বৃষ্টি এসে পথে পড়ে থাকা 
কবি বা কথকের পায়ের দাগ ধুয়ে দিল। 
5. “ঘাস জন্মালো রাস্তায়'_ব্যগ্জনাটিতে কবির কী ধরা পড়ে? 
উত্তর : কবি পাবলো নেরুদা রচিত “অসুখী একজন’ কবিতায় রাস্তায় ঘাস জন্মানোর মধ্যে 
দিয়ে পথে চলাচলের মানুষ যে আর নেই, সেই ব্যগ্তনাটিই ধরা পড়েছে কবির 
লেখনির মধ্য দিয়ে। 
6. “অসুখী একজন” কবিতায় আঘাতকারী বছরগুলি কার মাথার ওপর নেমে এল? 
উত্তর : “অসুখী একজন’ কবিতায় আঘাতকারী বছরগুলি নেমে এল “তার” অর্থাৎ সেই 
অপেক্ষারতা প্রেয়সীর মাথার ওপর। এখানে “প্রেয়সী” যেন প্রিয়জনের অর্থাৎ কবি 
বা কথকের অপেক্ষায় অপেক্ষামান মাতৃভূমির প্রতীক হয়ে ওঠে। 
7. অসুখী একজন’ কবিতায় বছরগুলি পাথরের মতো মাথার ওপর নেমে আসার 
কথা বলা হয়েছে কেন? 
উত্তর : “অসুখী একজন” কবিতায় প্রতীক্ষারতা রমণীটির দুঃসহ, দীর্ঘ অনিঃশ্বেষ অপেক্ষাকে 
মাথার ওপর ক্রমাগত নেমে আসা পাথরের গুরুভারের সঙ্গে তুলনা করে বছরগুলি 
অতিক্রান্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। 
8. “তারপর যুদ্ধ এল... যুদ্ধ কীসের মতো আসে? 
একজন’ কবিতায় যুদ্ধ আসে রক্তের এক আগ্নেয় পাহাড়ের মতো। 
9. তারপর যুদ্ধ এল...’ ‘অসুখী একজন” কবিতায় যুদ্ধ আসাকে কীসের সঙ্গে 
তুলনা করা হয়েছে? 
উত্তর : কবি পাবলো নেরুদা রচিত “অসুখী একজন” কবিতায় যুদ্ধ আসাকে রক্তের এক 
পাহাড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 
10. “অসুখী একজন’ কবিতায় যুদ্ধের ছবিটি কবিতায় কীভাবে ফুটে উঠেছে? 
উত্তর : চিলিয়ান নোবেল বিজয়ী কবি পাবলো নেরুদা-র “অসুখী একজন’ কবিতায় যুদ্ধের 
অনুষঙ্গ হিসেবে কবি যে পঙ্ক্তিটির উল্লেখ করেছেন তা হল-_“রন্তের এক আগ্নেয় 
পাহাড়ের মতো’_ অর্থাৎ মৃত্যু ও ধ্বংসের রক্তীন্ত ভয়াবহতার ছবি। 
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11. যুদ্ধকে রক্তের এক আগ্নেয় পাহাড়ের সঙ্গে যে তুলনা করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ 
করো। 
উত্তর : যুদ্ধ সবসময়েই ধ্বংসাত্মক রুপ নেয় সে আগুন নিয়ে খেলা করে। ভয়ঙ্কর সব 
আগ্নেয়াস্ত্র, আগ্নেয় পাহাড়ের লাভা উদ্গিরণের মতো তাদের নির্গত লাল আগুনে 
সবকিছু জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয় এ কারণেই যুদ্ধকে রক্তের এক আগ্নেয় পাহাড়ের 
সঙ্জে তুলনা করা হয়েছে। 


12. “সেই মেয়েটির মৃত্যু হল না'।__ কোন্‌ মেয়েটির মৃত্যু হল না? 
উত্তর : কবি কথিত “সেই মেয়েটি’ আসলে মাতৃকল্প দেশ। দেশে যুদ্ধ বাধলে ক্ষয়ক্ষতির 
ব্যাপকতা বাড়ে। দেশীয় সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ মরতে 
মরতে বেঁচে থাকে। 


13. “সমস্ত সমতলে ধরে গেল আগুন...কীভাবে সমস্ত সমতলে আগুন ধরে গেল? 

উত্তর : চিলিয়ান নোবেল বিজয়ী কবি পাবলো নেরুদা রচিত “অসুখী একজন” কবিতায় 

সেই ভয়াবহ যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক ছায়া সমস্ত সমতলে আগুনের লেলিহান শিখায় 
সবকিছুকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিল। 


14. “শান্ত হলুদ দেবতারা/যারা হাজার বছর ধরে...”_ দেবতারা হাজার বছর ধরে 
কী করছিল বলে “অসুখী একজন’ কবিতায় উল্লেখ পাওয়া যায়? 

উত্তর : “অসুখী একজন’ কবিতায় শান্ত হলুদ দেবতারা হাজার বছর ধরে ধ্যানে ডুবে ছিল 
বলে কবি উল্লেখ করেন যে দেবত্বের নির্বিকার নিষ্কিয়তার বার্তাবহ। 


15. “......তারা আর স্বপ্ন দেখতে পারল না’।--কোন স্বপ্ন তারা আর দেখতে পারলেন 
না বলে তুমি মনে করো? 
উত্তর : ‘অসুখী একজন’ কবিতায় যুদ্ধের বীভৎসতায় ভেঙে পড়া পপ্রাণময়” দেবতারা 
শান্তি, মৈত্রী, অহিংসার স্বপ্ন আর দেখতে পেল না বলে আমার মনে হয়। 


16. মন্দির থেকে দেবতাদের টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে যাওয়ার অন্তর্নিহিত অর্থ 
কী? 
উত্তর : “অসুখী একজন” কবিতায় কবির কাছে তার দেশ মন্দির । সেখানে যখন যুদ্ধ বাধল, 
তখন দেবতাদের মতো পুজো আদায়কারী উচ্চশ্রেণির মানুষেরাও যুদ্ধের অভিঘাতে 
টুকরো টুকরো হয়ে গেল, কেন না যুদ্ধ কাউকে ছাড়ে না। 
17. “অসুখী একজন” কবিতায় কবির স্বপ্ন বিজড়িত বাড়ির পরিবেশটি কেমন ছিল? 
উত্তর : ‘অসুখী একজন’ কবিতায় কবির স্মৃতি ও স্বপ্ন বিজড়িত বাড়িটিতে গোলাপি গাছ, 
ছড়ানো করতলের মতো পাতা চিমনি ও প্রাচীন জলতরঙ্গের ছবি যেন এক 
সাবেকি ইমারতের স্নিগ্ধ পূর্ণ তাকে ফুটিয়ে তোলে। 
18. “ডুবে ছিল ধ্যানে”_ দেবতাদের ধ্যানমগ্নতার তাৎপর্য কী? 
উত্তর : কবি “দেবতা” যাদের বুঝিয়েছেন, তারা হল সমাজের ওপরতলার সুখী মানুষ। 
এদের ধ্যানমগ্রতার তাৎপর্য এই যে, এরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে ধ্যানমগ্ন, 
অন্য ব্যাপারে উদাসীন। 
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19. ‘অসুখী একজন” কবিতায় দেবতারা কোথা থেকে টুকরো টুকরো হয়ে উলটে 
পড়ল? 
উত্তর : “অসুখী একজন’ কবিতায় হাজার হাজার বছর ধরে ধ্যানস্থ, স্বপ্নে বিভোর পাথুরে 
দেবতারা যুদ্ধের অভিঘাতে মন্দির থেকে টুকরো টুকরো হয়ে উলটে পড়ল। 
20. বছরগুলো পার হওয়াকে কেন পাথরের মতো’ বলা হয়েছে? 
উত্তর : “অসুখী একজন’ কবিতায় বছরগুলো পার হওয়াকে “পাথরের মতো” বলার অর্থ 
হল ক্রমান্বয়ে বছড অন্তৰ্হিত হয়ে যাওয়ার চাপ ও তার ভারের প্রাবল্যকে বোঝানো 


হয়েছে। 
21. “আর সেই মেয়েটি আমার অপেক্ষায়'_-কোন্‌ পরিস্থিতিতে মেয়েটি কথকের 
জন্য অপেক্ষা করেছে? 


উত্তর : “অসুখী একজন’ কবিতায় মৃত্যুর ধ্বংসস্তূপ আর অবিশ্বাসের মধ্যেও কথকের 
প্রিয়তমা সেই মেয়েটি তার জন্য অপেক্ষা করেছে। 
22. ‘রক্তের একটা কালো দাগ’_বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? 
উত্তর : “অসুখী একজন’ কবিতায় রন্তের একটা কালো দাগ বলতে কবি বোঝাতে চেয়েছেন, 
যুদ্ধের বীভৎসতায় যেন রন্তুও তার স্বাভাবিক রূপ হারিয়েছে। আসলে বিপর্যস্ত ও 
বিধ্বংসের বিকৃত রূপ বোঝাতে বহু ক্ষয়ক্ষতি ও মৃত্যু বোঝাতে, কবি এই ধরনের 
চিত্রকল্পের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। 
23. কে, কার জন্য অপেক্ষা করেছিল? 
উত্তর : চিলিয়ান কবি পাবলো নেরুদা রচিত “অসুখী একজন’ কবিতায় কবিকথিত “মেয়েটি” 
অর্থাৎ মাতৃকল্প দেশ, কবির দেশে ফেরার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করেছিল। 
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‘ধেয়ে দিল আমার পায়ের দাগ'__কে ধুয়ে দিল? কবি এ কথার মধ্যে দিয়ে 
কী বোঝাতে চেয়েছেন? 


: চিলিয়ান কবি পাবলো নেরুদার “অসুখী একজন’ কবিতায় স্বয়ং কবির পায়ের দাগ 
ধুয়ে দিল বৃষ্টির জল। 
বৃহত্তর সমাজ ও পৃথিবীর দাবি কোনো-কোনো সময় মানুষকে ঘর ছাড়তে বাধ্য 
করে। অগ্নিগর্ভ ভয়ানক বিপ্লবের পথকেই সে তার পথ বলে মনে করে। তার 
স্মৃতি, চেনা পৃথিবী, প্রিজনেরা সব কিছুকে পিছনে ফেলে সে এগিয়ে যায় চূড়ান্ত 
সংগ্রামের লক্ষ্যে। পৃথিবীতে ক্রমশ ধুসর হয়ে যায় মানুষটির স্মৃতি। এ প্রসঙ্গেই 
‘ধুয়ে দিল আমার পায়ের দাগ” কথাটির অবতাড়না। 


র 


2. “নেমে এল তার মাথার ওপর”__কী নেমে এল? কেন তা নেমে এল? 

উত্তর : কবি পাবলো নেরুদা রচিত “অসুখী একজন’ কবিতার কবি তার প্রিয় আবাসভূমি 
ত্যাগ করে চলে যাওয়ায় তার ওপর অপত্রিয়মাণ বছরগুলি ভারি পাথরের মতো 
নেমে এল। 
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কবি যখন দূরে অনেক দুরে, তখন ক্রমে তার প্রিয় আবাসভূমিতে, চারপাশে 
অনেককিছুই বদলে যেতে শুরু করে। এরই একটি হল ক্রম অপশ্রিয়মাণ বছরগুলির 
মাথার ওপর পাথরের মতো ভার নিয়ে নেমে আসা। এ হল অবস্থার সমকালীন 
পরিবর্তন। দেশ তার প্রিয় সন্তানকে দূরে সরিয়ে রেখে সুখী নয় বলেই যেন, 
বছরগুলি ক্রমে ভারি পাথর হয়ে তার মাথার ওপর নেমে আসে। 


3. “শিশু আর বাড়িরা খুন হল।”__-শিশু” আর “বাড়িরা” বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? 
কেন তারা খুন হল? ২+১ 
উত্তর : সভ্যতার ইতিহাসে সব কিছুই মানুষের চিন্তা-চেতনা কর্মোদ্যমেই সৃজিত। সেখানে 
নগর সভ্যতা যে অবয়ব তৈরি করে তাতে “বাড়ি” হল প্রিয় বাসস্থান, যার মধ্যে 
মানুষের গৃহসুখের সদিচ্ছা প্রকাশময় হয়। আর “শিশু” হল ভবিষ্যত স্বপ্নের কোরক। 
কবি তাই এই দুই পৃথক আবেগের কেন্দ্রকে, আধারকে যুদ্ধ দ্বারা ধ্বংস হতে 
দেখিয়েছেন। 
যুদ্ধ এসে সব কিছু ধ্বংস করে। মানুষের স্বপ্-সৃজন-প্রেরণা সব কিছুই যুদ্ধে খুন 
হয়। যেমন খুন হয় বসবাসের বাড়ি আর আত্মার আত্মীয় শিশুরা । যুদ্ধই তাদের 
খুন করে। 


4. “তারা আর স্বপ্ন দেখতে পারল না”।-_ মন্তব্যটি ব্যাখ্যা করো। 
উত্তর : যুদ্ধ হলে সমাজের স্থিরতার অবসান ঘটে। যুদ্ধ হল রক্তের এক আগ্নেয় পাহাড়ের 
মতো, যাতে শিশু মৃত্যু ঘটে, মানুষ নিরাশ্রয় হয়। সমতলে যেন আগুন ধরে যায়। 
এই অবস্থায় যে ঈশ্বরেরা হাজার বছর ধরে মন্দিরে ধ্যানমগ্ন ছিল তারাও ভেঙে 
পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে। তাদের স্বপ্ন দেখা, বিশ্ববিধানকে নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদির 
শেষ হয়। এ আসলে ঈশ্বরের ভেঙে পড়া নয়, এশ্বরিকতার বা মানুষের ঈশ্বর 
বিশ্বাসের ভেঙে পড়া। 


5. “সেই মেয়েটির মৃত্যু হল না।”__এই মৃত্যু না হওয়ার তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করো। 


উত্তর : পাবলো নেরুদা রচিত “অসুখী একজন’ কবিতায় কবিতার কথক বা কবির জন্য 
স্বদেশ ছেড়ে দূর থেকে দূরতর কোনো স্থানে চলে যান। কিন্তু সেই অপেক্ষারতা 
জানত না যে এই মানুষটি আর কোনোদিনই ফিরে আসবে না। এরপর জীবন 
নিজের ছন্দে চলল, ক্রমে সপ্তাহ-বছর অতিক্রান্ত হল। কবির পদচিহ্ন ধুয়ে গেল 
বৃষ্টিতে ৷ কিন্তু সেই মেয়েটির অপেক্ষা যেন অন্তহীন। 
পাথরের মতো ভারি আর নিষ্ঠুর আঘাতকারী বছরগুলি নেমে এল তার মাথার 
ওপর। তারপর যুদ্ধ শুরু হল। রক্তে আর অস্ত্রের গর্জনে “শিশু আর বাড়িরা” খুন 
হল। অর্থাৎ মানুষের অস্তিত্বের চিহ্ন, প্রাণের চিহ্ন নির্মূল হতে শুরু করল। ক্রমে 
ধ্বংসে আগুন নেমে পড়ল সমতলে। শান্ত হলুদ দেবতাদের মন্দির, কবির 
শৈশব-স্মৃতি বিজড়িত মিষ্টি বাড়িটিও ধ্বংস হল। অর্থাৎ, সমস্ত শহরটাই জ্বলে-পুড়ে 
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ছারখার হয়ে গেল। এত ধ্বংসের মধ্যেও কিন্তু অপেক্ষারতা সেই মেয়েটির মৃত্যু 
হয় না। কারণ ভালোবাসার মৃত্যু হয় না-_ পার্থিব সবকিছুই ধ্বংসের আওতাহীন, 
নশ্বর। একমাত্র মানবীয় ভালোবাসাই অবিনশ্বর। সে সময় থেকে সময়ান্তরে বয়ে 
যায়, পথ চেয়ে প্রিয়জনের প্রতীক্ষায়। 


5) 


. “রক্তের একটা কালো দাগ”।-_রন্তের দাগ কালো কেন? পঙ্ক্তিটির মধ্য দিয়ে 
কোন্‌ বীভৎসতার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে? ২+১ 


উত্তর : রন্ত ক্ষরণের সময় রন্তু থাকে সতেজ তাজা । তখন তার রং স্বাভাবিক রন্তীভ। কিন্তু 
এই দাগের ওপর দিয়ে যখন কালের প্রবাহ চলতে থাকে, তখন বাসি রন্তের দাগ 
হয়ে পড়ে কালো। 
প্রশ্নোদ্ধৃত পঙ্ত্তিটির মধ্য দিয়ে যুদ্ধের ভয়াবহ আত্মপ্রকাশের রক্তক্ষয়ী রুপ প্রত্যক্ষ 
করা যায় যুদেধর। শুধু খুন করে, ধ্বংস করে এখানে এই খুন ও ধ্বংসের প্রতীক 
যেন ওই শুকনো রন্তের কালো দাগ। কবি সচেতনভাবেই মাটির বুকে অঙ্কিত 
কালো রন্তু চিহ্ন দেখিয়ে যুদ্ধের বীভৎসতার বিরোধিতা করেছেন। 


7. “সেই মিষ্টি বাড়ি, সেই বারান্দা”__এই পঙ্ক্তিটির মধ্য দিয়ে কবি কী বোঝাতে 
চেয়েছেন-এর অন্তর্নিহিত কারণ উল্লেখ করো। 
উত্তর : প্রশ্নোদ্ধ্ত পঙ্ত্তিটিতে যে মিষ্টি বাড়ি ও বারান্দার উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি 
আসলে কবির সেই বিশিষ্ট স্মৃতি বিজড়িত বাড়ি ও বারান্দা; যার সঙ্গে কবির 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, আবাল্য সান্নিধ্যে তিনি যেখানে বড়ো হয়ে উঠেছেন। 
যুদ্ধ এসে অনাবশ্যক হামলা করলে কবির সেই মিষ্টি বাড়ি, বারান্দা আর পূর্বের 
অবস্থায় অবশিষ্ট রইল না। যুদ্ধ তাদের আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খুন করে দেয়। 
ফলে বারান্দাটিও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। যেখানে এক সময় কবি ঝুলন্ত বিছানায় 
শুয়ে ঘুমিয়েছিলেন। যুদ্ধের আগুন সেই সবুজ স্মৃতিটুকুও ধ্বংস হয়ে গেল। 


৪. “প্রাচীন জলতরঙ্গ সব চূর্ণ হয়ে গেল, জ্বলে গেল আগুনে”_বলতে কবি কী 
বোঝাতে চেয়েছেন? 


উত্তর : প্রশ্নোদধৃত পঙ্ত্তিটি পাবলো নেরুদা রচিত “অসুখী একজন” কবিতা থেকে গৃহীত। 
আগ্নেয় পাহাড়ের মতো রক্তৃক্ষয়ী যুদ্ধের লেলিহান আগুন, সমতলকেও গ্রাস 
করেছিল। কবির শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত মিষ্টি বাড়িটিও যুদ্ধের নির্মম অভিঘাতে 
ধ্বংস হয়ে গেছিল। সেই বাড়ির বারান্দার ঝুলন্ত বিছানা, গোলাপি গাছ, ছড়ানো 
করতলের মতো পাতা চিমনি ও প্রিয় প্রাচীন জলতরঙ্গ সবই ভেঙে গেল, সম্পূর্ণ 
ভস্ম হল যুদ্ধের আগুনে । অর্থাৎ কবির আশ্রয় অস্তিত্বের একমাত্র প্রতীক চিহ্নটিও 
যুদ্ধের নিষ্ঠুর ধবংসলীলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। 
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২০] রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-5] 
1. অসুখী একজন কবিতায় কাকে অসুখী বলা হয়েছে? সে কেন অসুখী? কবিতা 

অবলম্বনে তা বুঝিয়ে দাও। অথবা, অসুখী একজন কবিতার মূল বন্তব্য নিজের 
ভাষায় লেখ। 

উত্তর : অসুখী একজন : সাম্যবাদী ভাবধারার কবি পাবলো নেরুদা তার অসুখী একজন 
কবিতায় আক্ষরিক ভাবে দুজন অসুখী মানুষের ছবি রয়েছে। এজন কবিতার কথক 
এবং অন্যজন বস্তার ফেলে আসা প্রিয়জন। সেই প্রিয়জনের সুখহীনতার কথা বস্তা 
সমগ্র কবিতা জুড়ে তুলে ধরেছেন। 
অসুখী হওয়ার কারণ : অসুখী একজন কবিতায় কবি দেখিয়েছেন যুদ্ধ মানুষকে 
অসুখী করে। কবি বস্তা রূপে একজনকে চিহ্নিত করে তার জবানীতে এক পারিবারিক 
তথা সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের চালচিত্র অঙ্কন করেছেন। বস্তা যুদ্ধের 
প্রয়োজনে ঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। আর তার প্রিয়জন মেয়েটিকে বাড়িতে 
রেখে যায়। মেয়েটি তার অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকে। দিন, মাস, বছর পেরিয়ে 
গেলেও সে আর ফিরে আসে না। যুদ্ধে সমতলে আগুন ধরে। কবির মিষ্টি বাড়ি, 
বারান্দা, ঝুলন্ত বিছানা, করতলের মতো পাতা, চিমনি, প্রাচীন জলতরঙ্গা সবকিছু 
যুদ্ধের আগুনে চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যায়। যেখানে শহর ছিল সেখানে পড়ে থাকে 
কাঠকয়লা। দোমড়ানো লোহা। পাথরের মূর্তির বিভৎস মাথা, রন্তের কালো দাগ। 
মানুষের জীবনের আশা ভরসার দেবতারা ভেঙে যায়। টুকরো টুকরো হয়ে তাদের 
অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। 
মূল্যায়ন : এরুপ প্রেক্ষাপটে একাকী দাড়িয়ে অসুখী মেয়েটি শুধু জীবন ধারণের 
কষ্ট নিয়ে অপেক্ষমান। তার পরিচিত ব্যন্তির আগমন। প্রত্যাশা তাকে অধীর করে 
তুলছে। অন্তরকে বিদীর্ণ করে তুলেছে। তাই বলা যায় কবিতাটি যুদ্ধ বিরোধী 
তথা মানবতাবাদী কবিতা । 


2. “সেই মেয়েটির মৃত্যু হল না” মেয়েটি কে, কোন প্রসঙ্গে এই বন্তব্য? বস্তব্যটির 
তাৎপর্য লেখ। 
উত্তর : প্রিয়তমা মেয়েটি : চিলিয়ান কবি পাবলো নেরুদা রচিত অসুখী একজন কবিতায় 
মেয়েটি হল কবির প্রিয়তমা । অর্থাৎ কবিতার কথক ও সৈনিকের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে 
থাকা মেয়ে। 
প্রসঙ্গ : দরজার সামনে অনন্ত প্রতীক্ষায় দাড়িয়ে ছিল প্রিয়তমা । কবি তাকে 
অপেক্ষায় দাড় করিয়ে চলে এসেছিলেন। অনেক সময় অতিক্রান্ত হলেও কবিতার 
কথক ফিরতে পারেননি। যুদ্ধের ভয়াবহ আগুনে সবকিছু ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু 
মেয়েটি তবুও অপেক্ষায় দাড়িয়ে ছিল। সেই প্রসঙ্গ আলোচ্য অংশটির অবতারণা। 
তাৎপর্য : কবির প্রিয়তমা কখনোই অনুমান করতে পারেননি যে, কবি কখনো 
আর ফিরে আসবে না। সময়ের ধারায় একের পর এক বছর কেটে যায়। বৃষ্টির 
ধারা কবির পথচলা পায়ের চিহ্ন মুছে দেয়। ঘাম জন্ম নেয় পথের বুকে একের পর 
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এক পাথরের মতো বছরগুলো চেপে বসে মেয়েটির বুকে। মাথার ওপর অসহ্য 
যন্ত্রণা নেমে আসে। 

যুদ্ধ শুরু হলে চারিদিকের সময়ে পরিবেশ যুদ্ধের আগুনে ধ্বংস হয়। শিশু আর 
বাড়িরা মৃত্যুবরণ করে। তবুও সেই মৃত্যুপুরীর মধ্যে প্রিয়তমা মেয়েটি অনস্ত 
প্রতীক্ষা নিয়ে বেঁচে থাকেন। সমস্ত ভাঙনের মধ্যে সে যেন একমাত্র জীবনের 
প্রতীক। যুদ্ধের বিধবংশি আগুনের মন্দিরের দেবতা পর্যন্ত মন্দির থেকে বাইরে 
বেরিয়ে এল। কবির স্বপ্নের বাসভূমি চূর্ণ হয়ে গেল। তবুও সেই মেয়েটি অনন্ত 
প্রতীক্ষায় দাড়িয়ে রইল। 


3. ‘তারা আর স্বপ্ন দেখতে পারল না”_এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে? কোন 

প্রসঙ্গে এই বক্তব্য? স্বপ্ন দেখতে না পারার কারণ কী? 

উত্তর : দেবতাদের কথা : চিলিয়ান কবি পাবলো নেরুদার অসুখী একজন কবিতায় 
দেবতাদের কথা বলা হয়েছে। 
প্রসঙ্গ : যুদ্ধের সময় চারদিকে মৃত মানুষের শব জমে উঠেছিল। যে দেবতারা 
মানুষকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করে, মানুষের অনন্ত কল্যাণ করবেন, তারাও 
মন্দির থেকে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছিল। সেই প্রসঙ্গে এই উত্তি। 
স্বপ্ন দেখতে না পারার কারণ : অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্নদামঙ্জালের কবি ভারতচন্দ্র 
লিখেছিলেন-_“নগর পুড়লে দেবালয় কী এড়ায়?’ এই তির্যক বন্তব্যের কারণ 
সঙ্গত। যখন চারিদিকে ধ্বংসের কোলাহল শোনা যায় তখন দেবতারা যেন মানুষের 
মতো অসহায় হয়ে পড়েন। 
যুদ্ধের আগমনে চারিদিকে শোনা যায় ভয়ংকর শব্দ দানবের রণ উন্মন্ততা। বাতাসে 
যখন বারুদের গন্ধ ঘরবাড়ি সবকিছু ভেঙে যায়। সারা অঞ্ল জুড়ে চলে আগুনের 
হোলি খেলা। ঈশ্বরের ধ্যানমগ্ন মূর্তিগুলি ছিন্নভিন্ন হয়। মন্দির থেকে তারা উল্টে 
পড়েন। টুকরো টুকরো হয়ে যায় দেবতাদের প্রতিকৃতি। কবির মনে হয়েছে এই 
দেবতারা আর স্বপ্ন দেখতে পারল না। তারা যেন অসহায় মানুষের মতো বিপন্নতার 
শিকার হল। তারা আর মুক্তির পথ দেখাতে পারবে না। আশার আলো তাদের 
জীবন থেকে দূরে চলে গেল কারণ তারা নিজেরাই অসহায়। 
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৬৬৬ ২২ 
একনজরে 
শপ “দীড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে"_উদ্ধৃতাংশে "মানহারা মানবী” বলতে বোঝানো 


হয়েছে আফ্রিকা মহাদেশকে। 

শপ “সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পৃণ্যবাণী'+__“সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী” হল 
ক্ষমা করো। 

€ “প্রদৌষকাল ঝ্ধা বাতাসে রুদ্ধশ্বাস _প্রদোষ' শব্দের অর্থ হল সূর্যাস্তের সময় বা 
সন্ধ্যা। 


€ ‘আফ্ৰিকা’ কবিতাটির কবি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

শপ “পত্রপুট” কাব্যগ্রন্থ থেকে ‘আফ্রিকা’ কবিতাটি পাঠ্যাংশের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। 

শ্ আফ্রিকাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল বনস্পতির পাহারা থেকে। 

€ “আফ্রিকা” কবিতায় “আদিম যুগ” ছিল উদ্ভ্রান্ত । 

শত ষ্টার অসন্তোষ ছিল নিজের প্রতি। 

শপ অষ্টা ঘন ঘন মাথা নাড়ছিলেন অধৈর্যে। 

ও “ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে"__যে ছিনিয়ে নিয়ে গেল সে হল “রুদ্র সমুদ্রের 
বাহুঃ। 
থেকে। 

* আফ্রিকাকে প্রাচী ধরিত্রীর বুকের কাছে ছিনিয়ে নিয়ে বাঁধা হয়েছিল বনস্পতির 
নিবিড় পাহারায়। 

* “ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে'_“তোমাকে' বলতে বোঝানো হয়েছে আফ্রিকাকে। 

€ বাঁধা হয়েছিল আফ্রিকাকে কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে। 

শর “সেখানে নিভৃত অবকাশে’_আফ্রিকা সংগ্রহ করেছিল দুর্গমের রহস্য। 

শত “সমুদ্র'কে কবি ‘বুদ’ বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। 

শ্ আফ্রিকাকে বনস্পতির নিবিড়’ পাহারায় বেঁধে রাখা হয়েছিল। 

* তাণ্ডবের দুন্দুভি নিনাদে--দুন্দুভি'-এর অর্থ হল দামামা জাতীয় প্রাচীন রণবাদ্য। 

শর নিভৃত অবকাশে আফ্রিকা জল স্থল আকাশের দুর্বোধ সংকেত চিনছিল। 

শ্ত প্রকৃতির দৃষ্টি অতীত জাদু মন্ত্র জাগাচ্ছিল। 

শ্ প্রকৃতির দৃষ্টি অতীত জাদু/মন্ত্র জাগাচ্ছিল.... এই মন্ত্র আফ্রিকার চেতনাতীত মনে 
জাগছিল। 

শ্ত বিরুপের ছদ্মবেশে বিদ্রুপ করা হচ্ছিল ভীষণকে। 

শ্ প্রকৃতির যে জাদু কবি উপলব্ধি করেছেন তা ছিল দৃষ্টি-অতীত। 

শ্ত বিদ্রুপ করেছিল ভীষণ'কে-_এই বিদ্রুপ করা হচ্ছিল বিরুপের ছন্মবেশে। 
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শপ “নিনাদ' শব্দের অর্থ হল শব্দ । দুন্দুভিনিনাদ ছিল তাণ্ডবের 

‘হায় ছায়াবৃতা”__“ছায়াবৃতা” বলা হয়েছে আফ্রিকাকে । 

হায় ছায়াবৃতা'-র অর্থ হল ছায়ায় আবৃতা যে নারী। 

শ্ কবি আফ্রিকাকে “ছায়াবৃতা” বলে সন্বোধন করেছেন। 

শ্ কালো ঘোমটার নীচে অপরিচিত ছিল আফ্রিকার মানবরূপ। 

্ বর্বরদের উপেক্ষার দৃষ্টি ছিল আবিল। 

ও “এল ওরা” লোহার হাতকড়ি নিয়ে। 

শ্ “এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে'_-ওরা” বলতে বোঝানো হয়েছে বিদেশি 
শাসকদের। 

শপ নেকড়ের তুলনায় বর্বরদের নখ আরও তীক্ষ। 

শ্প তাদের গর্বের তন্ধত্বকে সূর্যহারা অরণ্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 

শর সভ্যের লোভ বর্বর। 

শ্প সভ্যের বর্বর লোভ নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতাকে। 

শপ আফ্রিকার ক্রন্দন ভাষাহীন। 

শ্ত বাস্পাকুল অরণ্যপথে-_অরণ্যপথ “বাম্পাকুল” হল আফ্রিকার ভাষাহীন ক্রুন্দনে। 

শপ ‘পঙ্কিল’ শব্দটির অর্থ কর্দমান্ত। 

ঞ ধূলি পঙ্কিল হল মানুষের রক্তে অশ্রুতে মিশে । 

* “চিরচিহ দিয়ে গেল’ অপমানিত ইতিহাসে । 

শ্ “দস্যু পায়ের কাটা মারা জুতোর তলায়”__বীভৎস কাদার পিণ্ড ছিল। 

শ্ মন্দিরে বাজছিল পুজার ঘণ্টা। 

ও দয়াময় দেবতার নামে পুজো চলছিল। 

€ শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে। 

শর কবি সুন্দরের আরাধনা করছিলেন। 

শ্ কবির সংগীতে সুন্দরের আরাধনা বেজেছিল। 

শ্ আজ পশ্চিম দিগন্তে ঝড় ঘনিয়ে উঠেছে। 

ঞ গুপ্ত গহবর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল। 

শ্ যুগীন্তের কবি আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে আসবেন। 

শপ কবি আহ্বান জানিয়েছেন যুগান্তের কবিকে। 


১০) বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর [৫০]: (প্রতিটি প্রশ্নের মান-1] 
1. আফ্রিকা” কবিতায় ‘আদিম যুগ’ ছিল_ 


[A] সরল @ অন্ধকার [0] উদ্ভ্রান্ত [D] সহজ 
2. আফ্রিকাকে কোথা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল? 

টে প্রাচী ধরিত্রীর বুক থেকে [৪] পৃথিবীর বুক থেকে 

[0] অন্ধকারের বুক থেকে [0] বনস্পতির পাহারা থেকে 
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3. যে কাব্যগ্রন্থ থেকে ‘আফ্রিকা’ কবিতাটি নেওয়া হয়েছে সেটি হল-_ 


[A] শিশু [8B] বলাকা @ পত্রপুট [0] খেয়া 
4. সমুদ্রকে কবি কোন্‌ বিশেষণে আখ্যায়িত করেছেন__ 

[A] বৈয়ব [৪] শৈব শে রুদ্র [0] ব্রাহ্ম 
5. আফ্রিকার অন্তঃপুরে আলো ছিল-_ 

[A] নগ্ন 0 কৃপণ [0] দুর্বোধ [0] আবিল 


6. কবি আদিম যুগের যে বিশেষণ ব্যবহার করেছেন তা হল-__ 

[A] অপমানিত [8] দৃষ্টি অতীত [0] চেতনাতীত © উদ্ভ্রান্ত 
7. স্রষ্টার অসন্তোষ ছিল যার প্রতি__ 

টে নিজের প্রতি [৪] মান-হারা মানবীর প্রতি 

[0] মানুষ ধরার দলের প্রতি [9] ধরিত্রীর প্রতি 
৪. স্রষ্টা নিজের সৃষ্টিকে বারবার বিধ্বস্ত করছিলেন, কারণ 

[A] আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাত 0 নিজের প্রতি অসন্তোষ 


[0] বিভীষিকার প্রচণ্ড মহিমা [9] সত্যের বর্বর লোভ 
9. “ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে” কে ছিনিয়ে নিয়ে গেল? 

[A] প্রাচী ধরিত্রী [8] ছায়াবৃত্ত 

[0] কৃপণ আলো © রুদ্র সমুদ্রের বাহু 
10. আফ্ৰিকা বিদ্রুপ করছিল-_ 


টে ভীষণকে [৪] ভয়ংকরকে [0] নতুন সৃষ্টিকে [0] শঙ্কাকে 
11. “দাড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে”,_পঙ্ক্তিটিতে “মানহারা মানবী” বলতে 


বোঝানো হয়েছে_ 
টে আফ্রিকা মহাদেশকে [8] এশিয়া মহাদেশকে 
[0] অস্ট্রেলিয়া মহাদেশকে [0] উত্তর আমেরিকা মহাদেশকে 
12. আফ্রিকাকে ধরিত্রীর বুকের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বাধা হয়েছিল 
[A] গুপ্ত পিণ্জুরে [8] সমুদ্রের অথৈ জলে 


@ বনস্পতির নিবিড় পাহারায় [D] বিপদ সংকুল অরণ্যপথে 
13. “তাণ্ডবের দুন্দুভিনিনাদে”_-দুন্দুভি’ কী? 


[A] করতালি [8] ঢোলক 

[0] ঢাক € দামামা জাতীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র 
14. ‘পঙ্কিল’ শব্দটির অর্থ__ 

টে কর্দমান্ত [৪] বালি [0] নুড়ি [9] প্রলেপ 


15. কবি আফ্রিকাকে কী বলে সন্বোধন করেছেন? 
[A] সুলজ্জিতা 9 ছায়াবৃতা [0] আভরণহীনা [0] সুলোচনা 
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16. “রুদ্র সমুদ্রের বাহু’ আফ্রিকাকে ছিনিয়ে গিয়েছিল যেখান থেকে__ 
[A] পশ্চিম দিগন্ত থেকে [৪] দেবস্থান থেকে 
@ প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে [0] সূর্যহারা বনানী থেকে 
17. “নিনাদ" শব্দটির অর্থ কী? 
[A] গর্জন [৪] চিৎকার [0] ভয়ংকর শব্দ 0 শব্দ 
18. “তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাস্পাকুল অরণ্যপথে/পডিকল হল ধূলি তোমার 
মিশে।” শেন্যস্থান পূরণ করো) 


[A] আফ্রিকার দুর্গম জঙ্জালে 0 রক্তে অত 
[0] অপমানিত ইতিহাসে [9] অবরুদ্ধ ইতিহাসে 
19. “শিশুরা খেলছিল ____”। (শূন্যস্থান পূরণ করো) 
[A] মাঠে মাঠে [8] বাম্পাকুল অরণ্যপথে 
[0] গুপ্ত গহবরে © মায়ের কোলে 
20. মানুষ ধরার দলের নখ ছিল 
[A] শেয়ালের চেয়ে তীক্ষু © নেকড়ের চেয়ে তীক্ষু 
[0] হায়নার চেয়ে তীক্ষু [9] সিংহের চেয়ে ধারালো 
21. “সেখানে নিভৃত অবকাশে তুমি/সংগ্রহ করেছিলে... কী সংগ্রহ করার কথা বলা 
হয়েছে? 
[A] আদিম উচ্ছাস [৪] অরণ্যের রহস্য 
[0] মায়াবি রহস্য © দুর্গমের রহস্য 
22. হিংস্ৰ প্রলাপের মধ্যে যুগান্তের কবির কথা কী হয়ে থাকবে? 
টে সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী [৪] সৃষ্টির আদি স্বর 
[0] শেষতম আদেশ [9] সৃষ্টির শেষতম স্বর 
23. দস্যু-পায়ের কাটা-সারা জুতোর তলায়*_কী ছিল? 
[A] রন্তুমাটি [৪] কাদামাটি 
@ বীভৎস কাদার পিণ্ড [9] ধারালো ছুরি 
24. “কাদার পিণ্ড’ কোথায় চিরচিহ্ন দিয়ে গেল? 
[A] অবরুদ্ধ ইতিহাসে [৪] আফ্রিকার দুর্গম জঙ্জালে 
@ অপমানিত ইতিহাসে [9] লজ্জিত ইতিহাসে 
25. “আফ্রিকা” কবিতাটির রচয়িতা হলেন-__ 
টে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [৪] সুভাষ মুখোপাধ্যায় 
[0] শঙ্খ ঘোষ [D] অক্ষয়কুমার বড়াল 
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২2] অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নোত্তর : (প্রতিটি প্রশ্নের মান-1] 


+ ann 


1. ‘আফ্ৰিকা’ কবিতায় কাদের “দস্যু বলে চিহ্নিত করা হয়েছে? 
উত্তর : ‘আফ্রিকা’ কবিতায় নিষ্ঠুর ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের ‘দস্যু’ বলে চিহ্নিত করা 
হয়েছে। 
. “চিরচিহন দিয়ে গেল”-__“চিরচিহ” বলতে কী বোঝানো হয়েছে? 
: আফ্রিকার ওপর নখ-দীত সম্পন্ন ইউরোপীয় সাল্রাজ্যবাদীদের অত্যচারের বর্বরোচিত 
দাগকেই কবি ‘চিরচিহ্ন’ বলে বোঝাতে চেয়েছেন। 
3. “চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে”__ইতিহাস, কীভাবে 
অপমানিত হল? 
উত্তর : পরাধীনতার গ্লানিতে, মানুষের সম্মানহীনতায় আফ্রিকার ইতিহাস হল অপমানিত। 
সেই অপমানের চিহ্ন চিরস্থায়ী করে দিয়ে গেছে বর্বর, লোলুপ, হিংস্র ইউরোপীয় 
সাম্রাজ্যবাদী শত্তিগুলি। 
4. “নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত”_ কে, কেন বিধ্বস্ত করছিলেন? 
উত্তর : নতুন সৃষ্টি তথা পৃথিবীর প্রতি প্রবল অসন্তোষে স্বয়ং অষ্টা বিধাতা তাকে বারবার 
বিধ্বস্ত, অর্থাৎ ভেঙে-গড়ে দেখছিলেন। 
5. “ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা”_ আফ্রিকাকে কে কোথায় ছিনিয়ে 
নিয়ে গেল? 
উত্তর : আফ্রিকা” কবিতায় কবি কল্পনা করেছেন, সৃষ্টির যুগে স্রষ্টা যখন বারবার নিজের 
সৃষ্টি ভেঙে-চুরে নিখুঁত করে গড়ার চেষ্টায় রত, তখন উত্তাল সমুদ্র প্রাচ্যদেশ 
থেকে আফ্রিকা মহাদেশের ভূখণ্ডকে আলাদা করে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। 
6. “কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে”_ আলোকে কৃপণ বলা হয়েছে কেন? 
উত্তর : সৌর সংসারে সূর্যের আলো অপরিমেয় হয়ে পৃথিবীর ওপর পতিত হলেও, 
অরণ্যসংকুল আফ্রিকায় তার প্রবেশ কম বলেই কবি, “কৃপণ” আলো বলেছেন। 
7. “নগ্ন করলে আপন নির্লজ্জ অমানুষতা”-__কীভাবে নির্লজ্জ অমানুষতা প্রকাশ 
পেল? 
উত্তর : সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষে মানুষ মানুষকে শৃঙ্খলিত করেছে সভ্যতার বিকাশের 
অজুহাতে । তথাকথিত সভ্য মানুষের বর্বর লোভের মধ্যে দিয়েই তাদের নির্লজ্জ 
অমানুষত্ব প্রকাশ পেল। 
8. “বিদ্রুপ করেছিলে ভীষণকে”__কে, কাকে বিদ্রুপ করেছিল? 
উত্তর : কবি স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত “আফ্রিকা” কবিতায় স্বয়ং আফ্রিকা প্রকৃতির বুকে 
জেগে থাকা “ভীষণ'কে বিদ্রুপ করেছিল। 
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9. “গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে...” তারা কী করল? 
উত্তর : বিপুল বিশ্বের গর্বান্ধ সান্রাজ্যবাদী শস্তিগুলি লোহার হাতকড়ি দিয়ে আফ্রিকার 
মানুষদের সুকৌশলে শৃঙ্খলিত করল। 


10. “অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ”_কার মানবরূপ অপরিচিত ছিল? 
উত্তর : সভ্যতার উগ্রতা আফ্রিকাকে তেমনভাবে স্পর্শ করেনি বলে তার মানবিকতা 
বোধের চিরক্সিগ্ধ রূপটি অবশিষ্ট পৃথিবীর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। 


11. “প্রকৃতির দুটি-অতীত জাদু/মন্ত্র জাগাচ্ছিল...” প্রকৃতির দৃষ্টি অতীত জাদু” বলতে 
কী বোঝানো হয়েছে? 
উত্তর : প্রকৃতির দৃষ্টি অতীত জাদু’ বলতে মানুষের কাছে অচেনা প্রকৃতির বৈচিত্র্পূর্ণ নানা 
দিগগুলির কথা বলা হয়েছে যার রহস্য আদিম মানুষ তার বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়ে ভেদ 
করতে পারেনি। 


12. “গর্বে যারা অন্ধ”__গর্বে যারা অন্ধ তাদের প্রকৃতি কেমন ছিল? 


উত্তর : পৃথিবীর অন্যান্য ভূখণ্ডের থেকে ইউরোপের সভ্যতার আলো পড়েছিল আগে, 
এতেই তারা গর্বান্ধ হয়ে উঠেছিল আফ্রিকার সূর্যহারা অরণ্যের অন্ধকারের চেয়েও। 


13. “হায় ছায়াবৃতা”...আফ্রিকাকে ছায়াবৃতা বলার কারণ কী? 
উত্তর : আফ্রিকার রহস্যময় অন্তঃপুর , দুর্গমতা, জঙ্গলাকীর্ণ ভূখণ্ড, বিভীষিকাময় প্রকৃতি 
ও সংস্কৃতির আদিম নিজস্বতা তাকে “ছায়াবৃতা” করে তুলেছে । কোনো এক অজানা 
রহস্যময় জগতের অচেনা সৌন্দর্যের ছায়া যেন সর্বদা ঘিরে থাকে আফ্রিকাকে। 


14. “তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে....৮” ভাষাহীন ক্রন্দন কার ছিল? 
উত্তর : নিজস্ব সত্তার রহস্য উন্মোচনে মগ্ন “আফ্রিকা” অকস্মাৎ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা 
আক্রান্ত হলে, সে উদ্গত “ভাষাহীন ক্ৰন্দনে’ ভেসে গিয়েছিল। 


15. “...অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ/উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।”__কার 
মানবরূপ, কাদের কাছে উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে উপেক্ষিত ছিল? 
উত্তর : প্রশ্নোদ্ধৃত পঙ্ন্তিটিতে আফ্রিকা মহাদেশের মানবরূপ যেন তার অরণ্য- আচ্ছাদিত 
অপরিচিত ছিল। 
16. “পডিকল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্ুতে মিশে...”_ কীভাবে এমন পরিস্থিতি 
তৈরি হল? 
উত্তর : পৃথিবীর বহু সাম্রাজ্যবাদী শব্তি নিজেদের শক্তি ও উপনিবেশ গড়ার লক্ষে স্বাধীন 
আফ্রিকা মহাদেশের মানুষকে শৃঙ্খলিত করল। বর্বর, অমানুষিক অত্যাচার চালালো। 
এভাবেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হল। 
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২2] সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-3] 
1. “ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে আফ্রিকা "আফ্রিকাকে কীভাবে ছিনিয়ে নিয়ে 
যাওয়া হল তা লেখ। 
উত্তর : আফ্রিকার জন্ম ইতিহাস : আফ্রিকা নামাঙ্কিত কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন 
স্ৰষ্টা নিজের প্রতি অসন্তোষে নতুন সৃষ্টিকে বিধ্বস্ত করেছিল। তার সেই আধৈর্যের 
দিনে রুদ্র সমুদ্রের বাহু আদিম ধরিত্রী মাতার বুক থেকে আফ্রিকাকে ছিনিয়ে নিয়ে 
গিয়েছিল। বিশ্ব মানচিত্র আফ্রিকা হল এক স্বতন্ত্র ভূখণ্ড। 
2. “কুপন আলোর অন্তঃপুরে'_কবিতা অনুসারে বন্তব্যটি লেখ। 
উত্তর : বস্তব্য : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত আফ্রিকা কবিতায় আফ্রিকার ভৌগোলিক, 
রাজনৈতিক সম্পর্কে মরমি বিশ্লেষণ রয়েছে। বনস্পতির নিবিড় আলিঙ্গনে, অরণ্যের 
দুর্ভেদ্য আলো ছায়ায় আবৃত থাকে আফ্রিকা। নিরক্ষীয় জলবায়ুর অন্তর্গত হওয়ার 
জন্য বৃহৎ পাতা বিশিষ্ট গাছের সৃষ্টি হয় এখানে। অসংখ্য বৃক্ষ ঘন সন্নিবিষ্ট 
হওয়ায় অতি সামান্য আলোটুকু প্রবেশের অধিকার পায় না। অন্ধকারে আবৃত 
থাকে আফ্রিকার অধিকাংশ প্রান্তর । 
3. বিদ্রুপ করেছিল ভীষণকে অথবা, বিরূপের ছদ্মবেশে কে কিভাবে ভীষণকে 
বিদ্রুপ করেছিল? 
উত্তর : ভীষণকে ব্যঙ্গ : আফ্রিকা নামাঙ্কিত কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃথিবীর অন্য 
মহাদেশ থেকে বিছিন্ন আফ্রিকাকে ধীরে ধীরে সাবলম্বী হতে দেখেছিলেন। নিভৃত 
অবকাশে দুর্গমের রহস্য সংগ্রহ করেছিল বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এ ভূখণ্ড । চিনেছিল 
জল, স্থল। আকাশের দুর্বোধ সংকেত। প্রকৃতি তাকে দিয়েছিল অপার রহস্যময়তা। 
অতীত জাদু মন্ত্র জাগাচ্ছিল আফ্রিকার চেতনাতীত মনে। আফ্রিকার ওপর 
সাম্রাজ্যবাদী শন্তির আস্ফালনকে আফ্রিকা নিজেই চিনে নিতে চাইছিল। সেই 
ভীষণ শ্তিশালী শক্তিকে ব্যঙ্গ করার স্পর্ধা অর্জন করেছিল। 
4. অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ-_কার মানবরূপ কেন অপরিচিত ছিল? 
উত্তর : অপরিচিত মানবরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত আফ্রিকা কবিতায়-_পৃথিবীর মতো 
অন্য মহাদেশে থেকে বিচ্ছিন্ন আফ্রিকা যেন এক রহস্যময় ভূখণ্ড। সভ্য জগতের 
মানুষজন অন্ধ উল্লাসে ও বর্বর লোভ আফ্রিকাকে লুঠেরার মতো লুঠ করতে 
থাকে। কালো ঘোমটার নীচে অপরিচিত ছিল যে আফ্রিকার মানবরুপ তাকে 
সভ্যতার উল্লাসে মানুষজন উপেক্ষা করেছিল। ফলে স্বাধীন আফ্রিকা শৃঙ্খলিত 
হয়েছিল। তার হাতে পরানো হয়েছিল লোহার হাতকড়ি। 
5. যখন গুপ্ত গহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল-_কখন পশুরা বের হয়ে এসেছিল? 
গুপ্ত গহবর থেকে কোন পশুরা কীভাবে বেরিয়ে এসেছিল? 
উত্তর : নিলর্জ্জ শাসক : আফ্রিকা মহাদেশকে শোষণের ক্ষেত্রভূমি করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি 
অমানবিকতার পরিচয় দিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী শত্তির দল অর্থাৎ পশুশত্তি আফ্রিকা 
মহাদেশকে কলুষিত করতে তারা বের হয়ে এসেছিল। 
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শাসকদের চোখ রাঙানি : গুপ্ত গহ্বর কথার আপাত অর্থ হল গোপন গুহাদার। 
কিন্তু কবি গোপন আস্তানা অর্থে গুপ্ত গহবরকে ব্যবহার করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী 
বর্বর শত্তিকে কবি পশুরা শব্দে চিহ্নিত করেছেন। এরাই অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা 
করেছিল দিনের অন্তিমকাল। এই বর্বর রাজশন্তির হিংস্র নখ দন্ত প্রসারকে কবি 
রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় তুলে ধরেছেন। 


6. এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে, ওরা বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে। 

লোহার হাতকড়ি নিয়ে আসার কারণ কী? 

উত্তর : সাম্রাজ্যবাদী শত্তির মানুষ : তথাকথিত সাম্রাজ্যবাদী শত্তির মানুষদের রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর আফ্রিকা কবিতায় ওরা বলে চিহ্নিত করেছেন। 
লোহার হাতকড়ি : সাম্রাজ্যবাদী শ্তির মানুষরা বারবার আফ্রিকার ওপর অত্যাচার 
করে। কালো রঙের এই মানুষদের তারা উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখে । এই সহজ সরল 
জীবনযাপনে অভ্যস্ত মানুষদের নিজের ভূমি থেকে বিতাড়িত করা হয়। তাদের 
হাতে পরিয়ে দেওয়া হয় দাসত্বের শৃঙ্খল । বিপন্ন হয় আফ্রিকার স্বাধীনতা । 


7. নখ যাদের তীক্ষ তোমার নেকড়ের চেয়ে-_-তোমার বলতে কাদের কথা বলা 
হয়েছে, কাদের নখ কেন নেকড়ের থেকে তীক্ষ? 

: আফ্রিকা মহাদেশ : তোমার বলতে আফ্রিকা মহাদেশের কথা বলা হয়েছে। 
সাম্রাজ্যবাদী শত্তির হিংস্রতা : দুর্ভেদ্য জঙ্গলে পরিবৃত আফ্রিকার হিংস্র আরণ্যক 
প্রাণীদের অন্যতম হল নেকড়ে। নেকড়ের তীক্ষ নখের থেকেও সুচালো ও ধারালো 
হল সাম্রাজ্যবাদী শন্তির আগ্রাসন। পশ্চিমী দুনিয়া আফ্রিকার ওপর বর্বর উল্লাসে 
ঝীপিয়ে পড়ে। এদের আগ্রাসনের কথা বলতে গিয়ে কবি “নখ যাদের তীক্ষ” এই 
বাক্য বন্ধটি প্রয়োগ করে দুনিয়ার লোলুপ হিংস্রতাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছেন। 
কবি এখানে সাম্রাজ্যবাদী শন্তির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে আলোচ্য উক্তিটি প্রকাশ 
করেছেন। 


র 


উড) রচনাধী প্রশ্নোত্তর : প্রতিটি প্রশ্নের মান-5] 
1. “ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে আফ্রিকা'_কোন প্রসঙ্গে এ মন্তব্য? কবি তার 

ভাববস্তু বিশ্লেষণ করে এই মন্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা কর। 

উত্তর : প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত আফ্রিকা কবিতা থেকে গৃহীত এই অংশে সভ্যতা 
সৃষ্টির প্রথম পর্বকে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্রষ্টা তার নিজের প্রতি অসন্তোষে নতুন 
সৃষ্টিকে বারবার বিধ্বস্ত করেছিল। সেই নব নির্মাণের প্রেক্ষাপটে আফ্রিকা কীভাবে 
বিচ্ছিন্ন হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে এই উত্তি। 
ভাববস্তুর প্রাসঞ্জিকতা : প্রাগৈতিহাসিক কালে ভূ-তত্ত্বকে নানা বিপর্যয়ে কালক্রমে 
ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় আফ্রিকা। পূর্ব গোলার্ধের এই মহাদেশ একসময় 
এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গে যুক্ত ছিল। অন্যদিকে আফ্রিকা পূর্বে সাইনাই উপদ্বীপ 
দিয়ে এশিয়ার সঙ্জো যুক্ত ছিল। সুয়েজ খাল কাটার পর এশিয়ার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন 
হয়। এই বিচ্ছিন্ন অংশ বর্তমানে মিশরের অন্তর্গত। 
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রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভূগোলের পাঠকে কাব্যপাঠে রূপ দিয়েছেন। সমুদ্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন 
আফ্রিকার ভৌগোলিক বৈচিত্র্যকে বোঝাতে গিয়ে কবি রুদ্র সমুদ্রের বাহু প্রসঙ্গের 
কথা বলেছেন। 

সমুদ্র কীভাবে আফ্রিকার বিচ্ছেদের কারণ হয়েছিল সেই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছেন__ 


“বুদ্র সমুদ্রের বাহু 
প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে 

ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা” 
বিচ্ছিন্ন এই আফ্রিকা একটি গভীর অরণ্য সংকুল মহাদেশ সংখ্যাতীত 
জাতি--উপজাতিতে বিভন্ত এই আফ্রিকা একটি গভীর অরণ্য সংকুল মহাদেশ। 
তখনও আধুনিক সভ্যতার আলো প্রবেশ করেনি। উপজাতি গোষ্ঠী শাসিত কৃয়াঙ্গের 
বাসভূমি আফ্রিকা যেন পশ্চিমি সভ্যতার অবাধ লুষ্ঠনের অধিকার ভূমিতে পরিণত 
হয়। 


2. আফ্রিকা কবিতা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের কবি মানসিকতার পরিচয় দীও। 


উত্তর : ভূমিকা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আফ্রিকা কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী শন্তির প্রতি এক কঠিন 
মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এক উদার মানবতাবাদকে জীবনের মূলমন্ত্র করে 
দেখে কবি তাই সাম্রাজ্যবাদের আশ্রাসনকে মানবতার অভিশাপ বলে মনে করেছেন। 
আফ্রিকার মানবতাবাদকে আক্রান্ত হতে দেখে তার কলম সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনায় 
মুখর হয়ে উঠেছে। 
কৰি মানসিকতার পরিচয় : রবীন্দ্রনাথ কবিতার প্রথম পর্বে আফ্রিকার জন্ম ইতিহাস 
বর্ণনা করেছেন। সন্ত্রান্ত সেই আদিম যুগে স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষ 
থেকে সবকিছু আবার নতুন করে সৃষ্টি করেছিলেন ঠিক সেই সময় আফ্রিকা 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সবার থেকে। সেই আফ্রিকার ওপর স্বৈরাচারী শত্তি নানা অত্যাচার 
শুরু করে। সেই সময়টা হল ইউরোপের সব থেকে বড়ো কলঙ্কের যুগ। কারণ 
ইউরোপের মানুষ প্রমাণ করতে ব্যস্ত ছিলেন যে আফ্রিকাবাসী কেবলমাত্র জন্তু 
শ্রেণির জীব। আফ্রিকার মানুষের ওপর নির্মমভাবে অত্যাচার শুরু হয়েছিল। 
উপজাতির মানুষদের ওপর দিনের পর দিন অমানসিক অবিচার করা হয়েছিল। 
এই বিষয়কে মাথায় রেখে রবীন্দ্রনাথ লেখেন আফ্রিকা কবিতাটি । রবীন্দ্রনাথ 
সাম্রাজ্যবাদী শত্তির বিরুদ্ধে অনেক কবিতা লেখেন। আফ্রিকাবাসীর ওপর নির্লজ্জ 
অত্যাচার দেখে কবি শঙ্কিত হয়েছেন। এই কৃয়াঙ্গের ওপর যে নারকীয় অত্যাচার 
করা হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে অমানবিক। কিন্তু কবি বিশ্বাস করেন এই নির্যাতিত 
মানুষ একদিন উঠে দীড়াবে। সমস্ত পরাধীনতার নাগপাশ থেকে তারা মুক্ত হবে। 
মূল্যায়ন : কবিতার শেষ অংশে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন_-“ক্ষমা করা ।” হিংসার 
যাবতীয় উল্লাসকে চাপা দিয়ে সততার শেষ পুণ্যবাণী উচ্চারিত হবে। এটা কবির 
বিশ্বাস। 
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3. “এসো যুগান্তের কবি”__কে, কাকে যুগান্তের কবি বলেছেন, এই আহ্বান 
ধ্বনির মধ্য দিয়ে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? 


অথবা, 
“দীড়াও এই মানহারা মানবীর দ্বারে”__মানহারা মানবী কে? কবির এই 
আহ্বানের কারণ কী? 

অথবা, 
“বল ক্ষমা কর”__কাকে ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে? এই ক্ষমা করা কীভাবে 
কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে? 


উত্তর : যুগীন্তের কবি : কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আগামী দিনের ক্রান্তীকারী সেই কবিকে 
যুগান্তের কবি বলেছেন-_যিনি বঞ্টিত, লাঞ্চিত, পীড়িত মানুষের পাশে দীড়াবেন। 
মানহারা মানবী : মানহারা মানবী হল আফ্রিকা, যে পশ্চিমি সভ্যতার লোভ 
লালসার শিকার হয়েছে। 
কবিতার ভাববস্তু : ছায়াবৃতা আফ্রিকা উপেক্ষিত হয়েছিল ইউরোপীয় সভ্য জাতির 
দ্বারা। তারা কৃয়কায় আফ্রিকাকে দেখেছিল উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে । তীক্ষ নখ 
যাদের নেকড়ের চেয়ে তারা আফ্রিকাকে দেখল খাদকের চোখে। সভ্যের বর্বর 
লোভ থেকে বাঁচল না সে। সভ্যের নির্লজ্জ অমানসিকতা দেখে হতাশ হল এই 
মহাদেশের অন্তরআত্মা। এদের ভাষাহীন ক্রন্দনে বাম্পাকুল হল অরণ্যপথ। রন্তু 
ঝরল কৃয় পৃথিবীর সরল নিষ্পাপ বুক থেকে। অশ্রুতে ভিজল পথ। লেখা হল 
অপমানিত নতুন ইতিহাস। 
সভ্যতার বিবর্তন ঘটে সময়ের পট পরিবর্তিত হয়। পশ্চিম দিগন্তে দেখা যায় ঝঞ্া 
বিক্ষুব্ধ মেঘ। পশ্চিমের গুপ্ত গহবর থেকে বেরিয়ে আসে পশুরা। অশুভ ধ্বনিতে 
তারা ঘোষণা করে দিনের অন্তিম কাল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মনে করেন অশুভ শন্তির 
পতন অনিবার্ষ। কালের রথের চাকার যেমন গমন আছে তেমন প্রত্যাগমনও 
আছে। তাই যুগান্তের কবির কাছে প্রার্থনা 

দাড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে 
বলো ক্ষমা করো। 

হিংস্ৰ প্রলাপের মধ্যে ক্ষমা হয়ে উঠুক বিচারের মানদণ্ড। তাই কবি রবীন্দ্রনাথ 
যুগান্তের কবির কাছে আহ্বান করেছেন মানহারা মানবীর পাশে দাড়াতে। আর 
অনুরোধ করেছেন হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাকে দীড় না করিয়ে ক্ষমার আদর্শকে 
তুলে ধরতে। 
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ও সিজার যে কলমটি দিয়ে কাসকাকে আঘাত করেছিলেন”_তার পোশাকি নাম 


স্টাইলাস। 
ও নিজের হাতের কলমের আঘাতে মৃত্যু হয়েছিল যে লেখকের, তার নাম ব্রেলোক্যনাথ 
মুখোপাধ্যায়। 


ঞ “কালি কলম মন, লেখে তিনজন”__এটি হল একটি প্রবাদ বাক্য। 

শর শেষ পর্যন্ত নিবের কলমের মান মর্যাদা বাচিয়ে রেখেছিলেন সত্যজিৎ রায়। 

শ্ যারা ওস্তাদ কলমবাজ, তাদের বলা হয় লিপিকুশলী। 

ঞ প্রথমে ফাউন্টেন পেনের নাম ছিল রিজার্ভার পেন। 

* “হারিয়ে যাওয়া কালি-কলম__পাঠ্যাংশটি সংকলিত হয়েছে “কালি আছে, কাগজ 
নেই, কলম আছে মন নেই’ গ্রন্থ থেকে। 

শর নিখিল সরকারের ছদ্মনাম "শ্রীপান্থ?। 

শ্ “কথায় বলে কালি কলম মন, লেখে তিনজন ।” 

€ঞ লেখক যেখানে কাজ করেন সেটা হল লেখালেখির অফিস। 

€ শ্রীপান্থ আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে চাকুরি করতেন। 

ঞ “সবাই এখানে লেখক!” 

শর লেখকের হাতে কলম এবং বাকিদের সামনে কম্পিউটার। 

ঞ প্রতিটি বোতামে ছাপা রয়েছে একটি করে হরফ। 

শর লেখক একদিন কলম নিয়ে যেতে ভুলে গেলই বিপদ-_কারণ অফিসে কারও 
সঙ্গে কলম থাকত না। 

€ “বাংলায় প্রচলিত কথা কালি নেই, কলম নেই বলে আমি মুনশি।” 

শ্ লেখার পাতা বলতে শৈশবে লেখকদের সঙ্গে ছিল কলাপাতা। 

ও হোমটাস্ক করা কলাপাতাগুলি মাস্টারমশাইকে দেখানোর পর লেখক পুকুরে ফেলে 
দিতেন। 

ঞ অক্ষরজ্ঞানহীনকে লোকে বলে ওর কাছে ক’ অক্ষর গোমাংস। 

ঞ লেখকের ছোটোবেলায় লেখালেখির প্রথম সঙ্গী হিসেবে ছিল বাঁশের কলম, 
মাটির দোয়াত আর ঘরে তৈরি কালি। 

শ্ নীল নদীর তীর থেকে লেখক নিয়ে আসতেন নল-খাগড়া। 

€ “কালগুণে বুঝি বা আজ আমরাও তাই'__ আমরাও মুনশি। 

্ “ছিড়ে পত্র না ছাড়ে মসি’_‘মসি’ শব্দের অর্থ হল কালি। 

€ পালকের কলমের ইংরেজি নাম কুইল। 

বাঙালি সাংবাদিকদের “বাবু কুইল ড্রাইভারস” বলতেন লর্ড কার্জন। 
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শ্ ব্রোঞ্জের শলাকার পৌশাকি নাম হল স্টাইলাস। 

“ লেখক ফিনিসীয় হলে বনপ্রান্ত থেকে কুড়িয়ে নিতেন একটা হার। 

শপ খাগের কলম একমাত্র সরস্বতী পুজোর সময় দেখা যায়। 

শ্ এক সময় বলা হত “কলমে কায়স্থ চিনি, গৌঁফেতে রাজপুত’ । 

শপ লেখক দার্শনিক তাকেই বলেছেন যিনি কানে কলম গুঁজে দুনিয়া খৌজেন। 

শ্র “আমি যদি রোম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হতাম'_-এখানে যে অধীশ্বরের কথা বলা 
হয়েছে তিনি হলেন জুলিয়াস সিজার। 

শপ গ্রামাঞ্চলে আজ আর বাঁশের কঞ্ডির কলম খুঁজে পাওয়া যাবে না। 

শর ‘কোনও কোনও আপিসে দেখা যায় টেবিলের ওপর সাজানো রয়েছে দোয়াত- 
কলম |” আসলে সেগুলি বল পেন। 

ঞ ‘কালির অক্ষর নাইকো পেটে, চণ্ডী পড়েন কালীঘাটে।” 

* কলম সস্তা এবং সর্বভোগ্য হওয়ার ফলে কলম পকেটমারদের কাছে অস্পৃশ্য এ 
কথা বলেছেন লেখক। 

শ্ আমরা কলম তৈরি করতাম রোগা বাঁশের কঞ্জি কেটে। 

শপ আমাদের মধ্যে যারা ওস্তাদ তারা ওই কালো জলে হরীতকী ঘষত। 

শ্ কলমের একটি নাম জ্ঞানাঞ্জনশলাকা। 

শ্ কাচের দোয়াতে কালির বদলে থাকত দুধ। 

শ্ চৌর্গির ফেরিওয়ালাদের প্রতি তিনজনের মধ্যে একজনের পেশা কলম বিক্রি। 

“ “একজন বিদেশি সাংবাদিক লিখেছিলেন কলকাতার চৌরঙ্গির পথে গিজগিজ 
করছে ফেরিওয়ালা ৷” 

শত ছেলেবেলায় একজন দারোগাবাবুকে দেখেছিলাম, যার কলম ছিল পায়ের মোজায় 
গৌজা। 

ঞ “ঝরনা কলম’ নামটা রবীন্দ্রনাথের দেওয়া হতে পারে বলে প্রাবন্ধিকের মনে 
হয়েছে। 

শপ ফাউন্টেন পেন আবিষ্কার করেছিলেন লুইস হ্যাডসন ওয়াটারম্যান। 

* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটনার কয়েক বছর পর কলেজ স্ট্রিটে ফাউন্টেন পেন কিনতে 
গিয়েছিলেন প্রাবন্ধিক শ্রীপান্থ। 

শর কলকাতায় নামি কলমের দোকান ছিল কলেজ স্ট্রিটে। 

ঞ কলেজ স্ট্রিটে ফাউন্টেন পেন কিনতে গিয়ে লেখক যে সব পেনের নাম শুনেছিলেন, 
সেগুলি হল পার্কার, শেফার্ড, ওয়াটারম্যান। 

* অনেকদিন পর্যন্ত বাচিয়ে রেখেছিলাম জাপানি পাইলটকে। 

শর লেখক বিখ্যাত লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহে প্রায় দু-ডজন ফাউন্টেন 
পেন দেখেছিলেন। 

শপ পালকের কলম তাড়াতাড়ি ভোতা হয়ে যেত, তাই টেকসই করার জন্য গোরুর 
শিংয়ের ও কচ্ছপের খোলের নিব তৈরি হয়েছিল। 

শ্প লেখক সুভো ঠাকুরের কাছে সোনার দোয়াত দেখেছিলেন। 
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শত দৌয়াতের কালি দিয়ে লিখে অমর হয়েছেন এমন সাহিত্যিকের উদাহরণ হিসেবে 
লেখক কাশীরাম দাসের কথা বলেছেন। 

ঞ সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একের পর এক যেসব পেন এসেছে তার ব্রমতালিকাটি 
হল বাঁশের পেন-৯পালকের পেন- ৯ফাউন্টেন পেন_৯বল পেন। 

শপ সব পেনকেই কম্পিউটার জাদুঘরে পাঠানোর প্রতিজ্ঞা করেছে। 

শর ফাউন্টেন পেনের এক বিপদ-_-বিপদটি হল লেখককে নেশাগ্রস্ত করে। 

ঞ ‘এই নেশা পেয়েছি আমি শরৎদার কাছ থেকে ।”_বন্তী হলেন শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায় । 

ঞ কলমকে বলা হয় তলোয়ারের চেয়েও শত্তিধর। 

ঞ অনেক ধরে ধরে টাইপ রাইটারে লিখে গেছেন মাত্র একজন।- সেই একজন 
হলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। 

শর কলমকে একবার খুনির ভূমিকায় দেখা গেছে। 

শপ “কঙ্কাবতী” “ডমরুধর" ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্ট চরিত্র। 


তু বহু বিকল্পভিত্তিক প্রা্োত্তর [1100] : (প্রতিটি প্রশ্নের মান-] 

1. রোম সাল্রাজ্যে ব্রোঞ্জের শলাকার পোশাকি নাম ছিল-__ 

টে স্টাইলাস [8] পাইলট [0] পার্কার [0] পোর্সেলিন 
2. “ঝরনা কলম”__নামটা কার দেওয়া হতে পারে বলে প্রাবন্ধিকের মনে হয়েছে? 
[A] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের © রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 

[0] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের [9] গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
3. যিনি কানে কলম গুঁজে দুনিয়া খোঁজেন, তাকে বলি__ 

[A] পণ্ডিতমশাই [৪8] মাস্টারমশাই @ দার্শনিক [0] ভূগোলবিদ্‌ 
এ. হারিয়ে যাওয়া কালি কলম” প্রবন্ধটি শ্রীপান্থের যে গ্রন্থ থেকে নেওয়া 


হয়েছে 
[A] আজব নগরী [8] মেটিয়াবুরুজের নবাব 
@ কালি কলম মন [9] আমরা বাঙালি 
5. “কালি, কলম, মন লেখে.............. 'জন। শূন্যস্থান পূরণ করো) 
[A] দু 0 তিন [0] পাঁচ [0] আট 
6. “কথায় বলে... ৷” শেন্যস্থান পূরণ করো) 


টে কালি, কলম, মন লেখে তিনজন [8] কালি, মন, কলম লেখে তিনজন 
[0] মন, কলম, কালি লেখে তিনজন [0] লেখে তিনজন কালি, কলম, মন 


7. “কালির অক্ষর নাইকো পেটে, চণ্ডী পড়েন... ৷” (শূন্যস্থান পূরণ 
করো) 
[A] হাটে-মাঠে [৪] বনে-জঙ্জালে @ কালিঘাটে [0] তারাপীঠে 
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[A] একটি করে বর্ণ [৪] একটি করে শব্দ 
[0] একটি করে চিহ্ন © একটি করে হরফ 
9. “ছিড়ে না পত্র না ছাড়ে মসি”_“মসি’ শব্দের অর্থ__ 
টে কালি [8] কলম [0] চুন [0] মিছরি 
10. “এক সময়ে বলা হত কলমে কায়স্থ চিনি, গৌফেতে ................... ৷” (শূন্যস্থান 
পূরণ করো) 
[A] ডাকাত 0 রাজপুত [0] চাষি [0] বণিক 
11. “যা ইতিমধ্যে লেখা হয়েছে তাই-ই ফুটে উঠেছে ............. ৷” শূন্যস্থান 
পূরণ করো) 
[A] কাগজের ওপর [৪] এক্সারসাইজ খাতায় 
তে পরদায় [9] পাঠকের হৃদয়ে 


12. “ফাউন্টেন পেনের এক বিপদ'।_-“বিপদটি' কী? 
[A] লিখতে লিখতে ভোতা হয়ে যায় €9 লেখককে নেশাগ্রস্ত করে তোলে 
[0] অর্থবানরা ছাড়া ক্রয় করতে পারেনা [0] প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া যায় না 
13. যারা ওস্তাদ কলমবাজ, তাদের বলা হয়_ 
[A] দার্শনিক [৪] পণ্ডিত @ লিপিকুশলী [0] মাস্টার 
14. “সেই আঘাতেই পরিণতি নাকি তার মৃত্যু”।_-তার” বলতে বোঝানো হয়েছে 
যাঁকে__ 
[A] জীবনানন্দ দাসকে [৪] সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে 
[0] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে © ত্ৰৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে 
15. প্রাবন্ধিক শ্রীপান্থ-এর আসল নাম__ 


[A] শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [৪] রাজশেখর বসু 
[0] বিমল ঘোষ 0 নিখিল সরকার 
16. লেখক তার অফিসে কোন্‌ জিনিসের কথা বলেছেন যা শুধু তারই আছে? 
[A] একটা কম্পিউটার যন্ত্র [8] একটা বাংলা অভিধান 
[0] একটা টাইম ঘড়ি 09 একটা কলম 
17. লেখক যেখানে কাজ করতেন সেটা ............... অফিস। শেন্যস্থান পূরণ 
করো) 
[A] প্রযুক্তি বিদ্যার [8] শিক্ষা দপ্তরের 
@ সংবাদপত্রের [0] আমদানি-রফতানির 
18. “এই নেশা পেয়েছি আমি শরৎদার কাছ থেকে” বন্তী কে? 
[A] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 0 শ্রীপান্থ 
[0] জীবনানন্দ দাস [0] শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
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19. “কালি, কলম, মন লেখে তিনজন”_এটি হল-_ 


টে প্রবাদ [8] ধাঁধা [0] উপকথা [2] রূপকথা 
20. “আমাদের মধ্যে যারা ওস্তাদ তারা ওই কালো জলে ............... ঘষত”। (শূন্যস্থান 
পূরণ করো) 


[A] তেতুল 0 হরিতকী [0] আমলকি [0] চন্দন 
21. পালকের কলমের ইংরেজি নাম-_ 

[A] ডটপেন 0 কুইল [0] ঝরনা কলম [0] খাগের কলম 
22. “ক? অক্ষর গোমাংস”-বলতে লোকে যাদের বোঝায়__ 

[A] ছাত্র-ছাত্রীদেরকে [৪] শিক্ষিত মানুষদেরকে 

[0] কসাইদেরকে © অক্ষরজ্ঞানহীন ব্যক্তিদের 
7755 সকলের দাবি মেটাতেই তৈরি”। শূন্যস্থান পুরণ করো) 

[A] আদিপ্রস্তর যুগ [8] তান্রযুগ [0] আধুনিক যুগ 0 যন্ত্র যুগ 
24. কোন্‌ কলম একমাত্র সরস্বতী পুজোর সময় দেখা যায়? 


[A] ডট পেন [৪] ঝরনা কলম 
@ খাগের কলম [0] পাখির পালকের কলম 

25. “কলমকে বলা হয় ........... এর চেয়েও শস্তিধর।” (শূন্যস্থান পূরণ করো) 
টে তলোয়ার [৪] সোর্ড [0] ছুরি [0] ব্রেড 


উঠ অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরধরমী প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্ের মান-] 
1. হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে সম্মানিত হয়েছেন? 
উত্তর : হাতে লেখা পাগুলিপির পাতায় অক্ষর কাটাকুটি করতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথের 
চিত্রচর্চা শুরু, যা পরবর্তীকালে তীকে বিশ্বময় সম্মানিত করেছে। 
2. “লেখে তিনজন।”__এই ‘তিনজন’ বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? 
উত্তর : ‘হারিয়ে যাওয়া কালি কলম” রচনাংশে ব্যবহৃত প্রশ্নোদ্ধৃত অংশে “তিনজন” বলতে 
বোঝানো হয়েছে কালি, কলম ও মনকে। 
3. “না দেখলে বিশ্বাস করা শত্ত।”_ কোন্‌ প্রসঙ্ৌ লেখক এরুপ মন্তব্য করেছেন? 
উত্তর : সুভো ঠাকুরের বিখ্যাত দোয়াত সংগ্রহ দেখে বিস্মিত লেখক এমন মন্তব্য করেছেন। 
4. “একবার অন্তত নিবের কলমকে দেখা গেছে খুনির ভূমিকায়।”__-কৌন্‌ ঘটনার 
কথা এখানে বলা হয়েছে? 
উত্তর : সাহিত্যিক ব্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় অসাবধনতাবশত বুকে কলম ফুটে মারা 
যান-__এই ঘটনা প্রসঙ্গেই প্রশ্নোদধৃত মন্তব্য করেছেন লেখক। 
5. সত্যজিৎ রায়ের “অনেক সুস্থ সুন্দর নেশার”__কী ছিল? 
উত্তর : সত্যজিৎ রায়ের অনেক সুস্থ সুন্দর নেশার মধ্যে একটি ছিল তীর লিপিশিল্প। 
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6. “কালি, কলম, মন লেখে তিনজন।”__এ কথা বলার অন্তর্নিহিত কারণ কী? 
উত্তর : লেখকের মনের ভাবনা কলমের কালি বেয়ে নেমে এসে কাগজের পৃষ্ঠায় ভাষারুপ 
পায়, তাই এ ধরনের কথা বলা হয়েছে। 
7. “সবাই এখানে লেখক।”__-“সবাই এখানে লেখক’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? 
উত্তর : সংবাদপত্র বা পত্র-পত্রিকার অফিসে সকলকেই কোনো না কোনো ধরনের লেখার 
সঙ্গে যুন্ত থাকতে হয়। তাই লেখকের অফিসে সবাই লেখক-একথাই বোঝানো 
হয়েছে উত্ত উদ্ধৃতাংশে। 
8. “দায়সারা ভাবে কোনও মতে সেদিনকার মতো কাজ সারতে হয়।” “সেদিনকার' 
বলতে বস্তা কোন্‌ দিনের কথা বলেছেন? 
উত্তর : ‘সেদিনকার’ বলতে বস্তা বুঝিয়েছেন অফিসে বন্তাই একমাত্র কলম ব্যবহার 
করতেন। তাই কোনোদিন কলম নিয়ে যেতে ভুলে গেলে কারও ভোতা মুখের 
কলমে অগত্যা কাজ চালাতে হত। 
9. “আশ্চর্য সবই আজ অবলুপ্তির পথে।”--কোন্‌ বিষয়ে লেখক শ্রীপান্থ এমন 
মন্তব্য করেছেন? 
উত্তর : ফাউন্টেন পেন, ডট্‌ পেনসহ নানা রকমের পেন অবলুপ্ত হতে চলেছে। কম্পিউটার 
যুগে কলমের ব্যবহার কমে আসছে বলে লেখক শ্রীপান্থ এরকম মন্তব্য করেছেন। 
10. “তবু যদি আমাকে হত্যা করতে চাও, আচ্ছা, তবে তা-ই হোক।”__কোন্‌ 
প্রসঙ্গে লেখক এরুপ মন্তব্য করেছেন? 
উত্তর : বাঁশের কলম, নিব পেন ছেড়ে লেখক বল পেনের কাছে আত্মসমর্পণ করে 
আধুনিক অগ্রগতির কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। এই প্রসঙঞ্জেই প্রশ্নোদ্ধৃত 
উত্তিটি করেছেন। 
11. “নিবের কলমের মান মর্যাদী”-_শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছিলেন কোন্‌ বিখ্যাত 
ব্যক্তি? 
উত্তর : লেখক শ্রীপান্থের মতে, সম্ভবত একমাত্র সত্যজিৎ রায়ই শেষপর্যন্ত নিবের কলমে 
লেখালেখি করে সেই কলমের মান মর্যাদা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। 
12. “.......বলে আমি মুনশি।”__“মুনশি* কাদের বলা হয়েছে? 
উত্তর : আরবি “মুনশি” শব্দের আভিধানিক অর্থ বিদ্বান, পণ্ডিত, উর্দু শিক্ষক বা কেরানি। 
লেখালেখি যাদের পেশা তাদের মুনশি বলা হয়েছে। 
13. “কালযুগ বুঝিবা আজ আমরাও তা-ই”__-আমরাও তা-ই” বলতে লেখক কী 
বলতে চেয়েছেন? 
উত্তর : বাংলার এক প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী লেখক বলতে চেয়েছেন, কালি ও কলম 
ছাড়াই এখন সবাই মুনশি। 
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14. “গোরুকে অক্ষর খাওয়ানো নাকি পাপ”।--সে কারণে লেখকরা শৈশবে কী 
করতেন? 


উত্তর : শৈশবে লেখকরা মাস্টারমশাইয়ের ফেরত দেওয়া কলাপাতার অংশটি পুকুরে 
ফেলে দিতেন। কারণ গোরু সেটা খেলে অমঙ্গল হবে বলে মনে করা হত। 
15. “আমাদের ছিল সহজ কালি তৈরি পদধতি।”__সহজ পদ্ধতিটি কী ছিল? 
উত্তর : কাঠের উনুনে ব্যবহার করা লোহার কড়াই-এর নীচে জমে থাকা কালি লাউপাতা 
দিয়ে ঘষে তুলে একটা পাথরের পাত্রে তুলে জলে গুলে নেওয়া হত। এটাই ছিল 
কালি তৈরির সহজ পদ্ধতি। 
16. লেখক ফিনিসীয় হলে কী করতেন? 
উত্তর : লেখক ফিনিসীয় হলে তিনি বনপ্রান্ত থেকে হাড় কুড়িয়ে এনে কলম হিসেবে 
ব্যবহার করতেন। 
17. স্টাইলাস কী? 
উত্তর : ব্রোপ্জের সরু শলাকার পোশাকি নাম স্টাইলাস। প্রাচীনকালে কলম হিসেবে ব্যবহৃত 
হত ব্রোপ্জের এই সরু শলাকা। 
18. এমন দুটি চিত্রের নাম করো যাতে পালকের কলম দেখা যায়? 
উত্তর : যে দুটি চিত্রে পালকের কলম দেখা যায় সেই চিত্র দুটি হল--উইলিয়াম জোন্স ও 
“সু-মুনশি” কেরিসাহেব। 
19. প্রথমে ফাউন্টেন পেনের নাম কী ছিল? 
উত্তর : প্রথমে ফাউন্টেন পেনের নাম ছিল রিজার্ভার পেন। 
20. “এমন কী আমি যদি রোম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হতাম।”__কোন্‌ অধীশ্বরের নাম 
তুমি পেয়েছ? 
উত্তর : পাঠ্যে যে রোমান অধীশ্বরের নাম আমি পেয়েছি, তার নাম হল জুলিয়াস সিজার । 
21. “কেরি সাহেবের মুনশি’ কাকে বলে? 
উত্তর : উইলিয়াম কেরির বাংলা বিষয়ের শিক্ষক রামরাম বসুকে “কেরি সাহেবের মুনশি” 
বলা হয়। 
22. “আমি সেদিন সেই জাদু-পাইলট নিয়েই ঘরে ফিরে ছিলাম”।__লেখক তীর 
কলমটিকে “জাদু পাইলট” বলেছেন কেন? 
উত্তর : প্রাবন্ধিক শ্রীপান্থ প্রথম যে পাইলট পেন কিনেছিলেন, বিক্রেতা সেটি একটা 
কাঠের বোর্ডে নিরীক্ষণ করে দেখিয়েছিলেন তার নিব কত মজবুত। সার্কাসে 
যেভাবে ছুরি ছুঁড়ে খেলা দেখানো হয়, সেইভাবে ছোঁড়া সত্বেও ওই পাইলট 
কলমের নিব অক্ষত ছিল, সে কারণে কলমটিকে “জাদু পাইলট” বলেছেন। 
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উজ) রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর : (প্রতিটি প্রশ্নের মান-5] 


1. “কালি, কলম, মন লেখে তিনজন’ কিন্তু কলম কোথায়”_লেখকের এ ধরনের 

মন্তব্যের কারণ কী? অংশটির তাৎপর্য লেখ। 

উত্তর : মন্তব্যের কারণ : হারিয়ে যাওয়া কালি কলম শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীপান্থ ছদ্মনামে 
লেখক নিখিল সরকার কালি কলমের অতীতের ছবি এবং বিবর্তনের পথ ধরে 
বর্তমানে তার অবস্থানের চমৎকার একটি দলিল পেশ করেছেন। আলোচ্য অংশে 
প্রচলিত বাংলা প্রবাদ বাক্যকে প্রারম্ভিক ব্যবহার করেছেন প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে। 
লেখক একজন চাকুরিজীবী। তিনি যেখানে কাজ করেন সেটা একটা লেখালেখির 
অফিস। প্রাবন্ধিকের ভাষায় সবাই এখানে লেখক কিন্তু লেখকের চোখে ধরা 
পড়েছে অন্য ছবি। তিনিই একমাত্র ব্যন্তি যিনি অফিসে কলম ব্যবহার করেন। 
বাকিরা সবাই কাজ করেন কম্পিউটারে । ফলে তাদের কলমের প্রয়োজন নেই। 
এই বৈপরিত্যের কারণে লেখক আলোচ্য মন্তব্যটি করেন। 
তাৎপর্য : সাহিত্য হল সৃষ্টি ও নির্মাণ। সাহিত্যিকের মনের কথা যখন শব্দ বন্ধে 
প্রকাশ পায় তখন তা সাহিত্য হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন নীরব কবি 
বলে কিছু হয় না। অর্থাৎ ভাব ও কল্পনাকে রূপ দিতে হয়। এর আবশ্যিক উপাদান 
হল-_কালি, কলম ও মন যা একটি লেখার নির্মাণকে শিল্পে পরিণত করেন। এ 
প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন-_কালি, কলম মন লেখে তিনজন। 


2. হারিয়ে যাওয়া কালি কলম প্রবন্ধে লেখক ছেলেবেলার হোমটাস্ক দেখানোর 

জন্য কোন ব্যবস্থার কথা বলেছেন? 

উত্তর : হোমটাস্ক : শ্রীপান্থ হারিয়ে যাওয়া কালি কলম প্রবন্ধে ৫০-৬০ বছর আগে তার 
বাল্যকালে গ্রাম বাংলার মানুষ লেখার জন্য যে উপায় বেছে নিয়েছিলেন তা 
উল্লেখ করেছেন। এই আলোচনার প্রসঙ্ক্রমে লেখক তার ছেলেবেলার স্কুলের 
হোমটাস্কের প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। 
লেখকের মতো যারা অজপাড়ার্গায়ে শৈশব কাটিয়েছেন তারা এখনকার মতো 
ব্যবহার করতেন না। সরু বাশের কঞ্ি কেটে কলম তৈরি হত। তারপর সে কঞ্জির 
সুঁচালো মুখটা চিরে দেওয়া হত যাতে একসঙ্জো অনেকটা কালি গড়িয়ে না পড়ে। 
সে সময় লেখার জন্য কাগজের পরিবর্তে ব্যবহার করা হত কলাপাতা। সেগুলি 
কাগজের মতো মাপ করে কেটে নিয়ে তার ওপর কঞ্ডির কলমে ঘরের তৈরি 
কালি দিয়ে লিখে হোমটাস্ক করতে হত তখনকার ছাত্রদের। ওই কলাপাতাগুলি 
বান্ডিল করে স্কুলে নিয়ে যেতে হত। শিক্ষক মহাশয় হোমটাস্ক দেখে বুঝে 
আড়াআড়িভাবে ছিড়ে পড়ুয়াদের ফেরৎ দিতেন। স্কুল থেকে ফেরার পথে 
ছাত্রছাত্রীরা ওই হোমটাক্কের কলাপাতাগুলি কোনো পুকুরে ফেলে দিত। কারণ 
তখন তারা বিশ্বাস করত এই পাতা যদি কোনোভাবে গোরুতে খায় তবে তা 
ভয়ানক অমঞঙ্গল। 
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3. হারিয়ে যাওয়া কালি কলম প্রবন্ধে লেখক কালি প্রস্তুতের কোন চিত্র অঙ্কন 

করেছেন। অথবা, কালি কীভাবে তৈরি হত? 

উত্তর : কালি প্রস্তুতি : বিখ্যাত লেখক শ্রীপান্থ রচিত হারিয়ে যাওয়া কালি কলম প্রবন্ধে 
লেখক জানিয়েছিলেন কীভাবে কালি ও কলম জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। 
বর্তমানে কম্পিউটার আমাদের লেখালেখির মূল মাধ্যম হলেও একসময় কালি ও 
দোয়াত ছিল লেখার একমাত্র উপাদান। সেই দিনগুলির কথা লেখক স্মরণ করেছেন। 
লেখক বলেছেন__আমি গ্রামের ছেলে” একথা বলার কারণ কলমের সঙ্গে তার 
জীবনের সম্পর্ক। এরপর তিনি জানিয়েছেন তাকে কালি তৈরি করতে মা পিসি, 
দিদিরা সাহায্য করতেন। তাদের কালি তৈরির পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সহজ। বাড়ির 
রান্না হত কাঠের উনুনে। তাতে কড়াইয়ের তলায় বেশ কালি জমত। লাউপাতা 
দিয়ে তা ঘষে তুলে একটা পাথরের বাটিতে রেখে জলে গুলে নেওয়া হত। 
লেখক জানিয়েছেন, তাদের মধ্যে যারা ওস্তাদ তারা সেই কালো জলে হরিতকী 
ঘবতেন। কখনও কখনও মাকে দিয়ে আতপ চাল ভেজে পুড়িয়ে তা বেটে সেই 
তরলে মেশাতেন। সব ভালো করে মেশাবার পর একটা খুন্তির গোড়ার দিকটা 
পুড়িয়ে লাল টকটকে করে সেই জলে ডুবিয়ে দিতেন। অল্প জল হওয়ায় তা 
টগবগ করে ফুটত। তারপর ন্যাকড়ায় ছেঁকে দোয়াতে ঢেলে রাখা হত। দোয়াত 
মানে তখন ছিল মাটির দোয়াত। বাঁশের কলম, মাটির দৌয়াত ঘরে তৈরি কালি 
আর কলাপাতা এইসব নিয়ে লেখকদের প্রথম লেখালেখি শুরু। এভাবে কালি 
তৈরির প্রসঙ্গ এনেছেন। 


* ‘আমার মনে পড়ে প্রথম ফউন্টেন পেন কেনার কথা”__ লেখকের প্রথম ফাউন্টেন 
পেন কেনার অভিজ্ঞতা লেখ। 

উত্তর : ফাউন্টেন পেন কেনার অভিজ্ঞতা : বিখ্যাত লেখক শ্রীপান্থ রচিত হারিয়ে যাওয়া 
কালি কলম প্রবন্ধ থেকে আলোচ্য অংশটি নেওয়া হয়েছে। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছর পর লেখক কলেজ স্ট্রিটের এক দোকানে গিয়েছিলেন 
পেন কিনতে। দোকানি পেনের নাম জানতে চাইলে লেখক কিছুটা থতমত খেয়ে 
গেলেন। দোকানদার লেখককে একে-একে পেনের দাম ও নাম বলতে থাকলেন। 
শেষে লেখকের পকেটের অবস্থা বুঝে নিয়ে সস্তার একটি জাপানি পাইলট পেন 
লেখকের সামনে ধরলেন। শুধু তাই নয় পেনটি কতটা শন্তুপোন্ত, টেকশয় সেটা 
বোঝানোর জন্য লেখকের সামনে ছোটোখাটো একটা ডেমো দিলেন। পেনের মুখ 
থেকে খাপটা সরিয়ে কলমটা ছুঁড়ে দিলেন টেবিলের পাশে রাখা কাঠের বোর্ডের 
উপর। সার্কাসে যেমন ছুরির খেলা দেখায় ঠিক সেই রকম। বোর্ড থেকে পেনটা 
খুলে এনে দু-এক লাইন লিখে লেখককে দেখিয়ে দিলেন নিব ঠিক আছে। লেখক 
সেদিন জাপানি পাইলট নিয়ে ঘরে ফিরেছিলেন। যা তার দীর্ঘদিনের সঙ্গী হিসেবে 
ছিল। 


শু 
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€ বাইজির ছদ্মবেশে হরিদার রোজগার হয়েছিল আট টাকা দশ আনা। 

শত “খুব হয়েছে হরি, এইবার সরে পড়ো । অন্যদিকে যাও ।”_এ কথা বলেছে কাশীনাথ। 

৩ “বাসের যাত্রীরা কেউ হাসে, কেউ বা বেশ বিরন্তু হয় কেউ আবার বেশ 
বিস্মিত।”_বাসযাত্রীদের এমন প্রতিক্রিয়ার কারণ বহুরূপী হরিদার পাগলের সাজটা 
চমৎকার। 

ঞ সন্যাসী থাকেন হিমালয়ের গুহায়। 

৩ সন্যাসী সারা বছর খান একটি হরীতকী। 

৩ জগদীশবাবুর বাড়িতে সন্যাসী সাতদিন ছিলেন। 

ঞ “শহরের সবচেয়ে সরু গলিটার ভিতরে এই ছোট্ট ঘরটাই হরিদার জীবনের ঘর” 

৩ “সে ভয়ানক দুর্লভ'__এখানে “দুর্লভ” হল সন্গ্যাসীর পদধুলি। 

৩ সন্যাসীর পায়ের ধুলো একমাত্র পেয়েছেন জগদীশবাবু। 

৩ সন্যাসীকে বিদায় দেবার সময় জগদীশবাবু একশো টাকার নোট দিয়েছিলেন। 

ও “সন্যাসীর বয়সও হাজার বছরের বেশি!’ 

৩ “জগদীশবাবু একজোড়া কাঠের খড়মে সোনার বোল লাগিয়ে সন্ন্যাসীর পায়ের 
কাছে ধরলেন! 

শ্ কথকদের আড্ডা বসত হরিদার ছোট্ট ঘরটিতে। 

* খুবই গরিব মানুষ হরিদা। 

্ হরিদার উনানের হাঁড়িতে অনেক সময় শুধু জল ফোটে, ভাত ফোটে না। এই 
একঘেয়ে অভাবটাকে সহ্য করতে হরিদার আপত্তি নেই, কিন্তু একঘেয়ে কাজ 
করতে ভয়ানক আপত্তি। 

্ “হরিদার জীবনে সত্যিই একটা নাটকীয় বৈচিত্র্য আছে।” 

্ ভাঁতের হাঁড়ির দাবি মেটায় হরিদা বহুরুপীর সাজ দেখিয়ে। 

ও যারা বহুরূপী বেশে হরিদাকে চিনতে পারে তারা এক আনা বা দু-আনা বকশিস 
দেন। 

* লিচু বাগানটা ছিল দয়ালবাবুর। 

শ্ত হরিদা নকল পুলিশ সেজে লিচু বাগানে স্কুলের চারটে ছেলেকে ধরেছিল। 

ও স্কুলের মাস্টার নকল পুলিশকে ঘুষ দিয়েছিলেন আট আনা। 

শ্ ঠিক দুপুরবেলাতে একটা আতঙ্কের হল্লা বেজে উঠেছিল চকের বাসস্ট্যান্ডের 
কাছে। 
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শপ একটা আতঙ্কের হল্লা বেজে উঠেছিল দুপুরবেলায়। 

* সপ্তাহে হরিদা বহুরূপী সেজে বাইরে যায় একদিন। 

্র “সম্পত্তির অহংকারে নিজেকে ভগবানের চেয়েও বড়ো মনে করেন” - সম্পত্তির 
পরিমাণ এগারো লক্ষ টাকা। 

শপ “আজ ঠিক সন্ধ্যাতেই জগদীশবাবুর কাছে যাব’_স্পোর্টের চাদা চাইতে। 

শ্ হরিদা বহুরূপী সেজে যেতে চেয়েছিল জগদীশবাবুর বাড়ি। 

শর যখন হরিদা বহুরূপী সেজে জগদীশবাবুর বাড়ি গেল তখন তার গায়ে ছিল সাদা 
উত্তরীয়। 

শপ বিরাগীর ঝোলার মধ্যে ছিল গীতা। 

€ “রাগ নামে কোনো রিপু আমার নেই।__এ কথা বলেছিল বহুরুপীবেশী হরিদা। 

শ্ হিরিদার গলার স্বর এরকমেরই নয়।”__কথাটির বস্তা ভবতোষ। 

শ্ “এসব ভাষা কি হরিদার মুখের ভাষা হতে পারে?"__উত্তিটির বস্তা অনাদি। 

্” হরিদার শীর্ণ শরীরটা দেখে মনে হয়েছিল অশরীরী। 

শর হরিদা জগদীশবাবুর বাড়িতে নিজেকে পরিচয় দিয়েছিল বিরাগী বলে। 

্” হরিদার ঘরে মাদুরের ওপর উত্তরীয়, ঝোলা ও গীতা পড়েছিল। 

শ্ জগদীশবাবুজি বিরাগীকে তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে একশো টাকা দিতে চেয়েছিলেন। 

ঞ হরিদা জগদীশবাবুর বাড়ি আবার যেতে চাইল বকশিশ নেওয়ার জন্য। 


উজ) বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর [V০০] : [প্রতিটি প্রশ্নের মান] 
1. “হরিদার এই ভুল ক্ষমা করবে না।”__কে ক্ষমা করবে না? 


[A] ঈশ্বর [8] ভগবান তে অদৃষ্ট [9] পরমাত্মা 
2. বিচিত্র সব ছদ্মবেশ ধারণ করে বহুরূপী সাজত-_ 

[A] জগদীশবাবু [৪8] ভবতোষ [0] অনাদি © হরিদা 

3. “কী করব বল? ইচ্ছেই হল না”।__কী ইচ্ছে হয়নি? 

টে টাকা নিতে [৪] ফলমূল নিতে 

[0 চাল-গম নিতে [0] দান নিতে 
এ. যখন হরিদা বহুরূপী সেজে জগদীশবাবুর বাড়ি গেল তখন তার গায়ে ছিল__ 
[A] ফতুয়া €) সাদা উত্তরীয় 

[0] কাপালিকের পোশাক [0] পীরের পোশাক 
5. হরিদার জীবনে সত্যিই একটা ............... আছে। (শূন্যস্থান পূরণ করো) 
[A] করুণ আবেদন [8] বিচিত্র ছদ্মবেশ 

@ নাটকীয় বৈচিত্র্য [0] ভয়ানক আপত্তি 
6. হরিদা পেশায় ছিলেন একজন 

[A] কনেস্টেবল €9 বহুরূপী [0] সন্ন্যাসী [2] পুজারি ব্রাম্মণ 
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7. “সে ভয়ানক দুর্লভ জিনিস”__ভয়ানক দুর্লভ” জিনিসটি হল 
[A] সন্নযাসীর দেখা পাওয়া [৪] সন্যাসীর আশীর্বাদ পাওয়া 
[0] সন্াসীর কমণ্ডুল পাওয়া © সন্যাসীর পায়ের ধুলো পাওয়া 
৪. বহুরূপী’ গল্পের লেখক হলেন__ 


টে সুবোধ ঘোষ [8] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
[0] শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [2] বিমল মিত্র 
9. ঠিক দুপুরবেলাতে একটা আতঙ্কের হল্লা বেজে উঠেছিল-_ 
টে চকের বাসস্ট্যান্ডের কাছে [8] শ্যামবাজীর মোড়ের কাছে 
[0] সন্াসীর কমন্ডুলু পাওয়া [9] সন্নযাসীর পায়ের ধুলো পাওয়া 


10. “বাসের যাত্রীরা কেউ হাসে, কেউ বা বেশ বিরক্ত হয় কেউ আবার বেশ 

বিস্মিত।”__বাসযাত্রীদের এমন প্রতিক্রিয়ার কারণ-_ 

[A] বাসের ড্রাইভার কাশীনাথ বহুরূপী হরিদাকে ধমক দিয়েছে 

© বহুরূপী হরিদার পাগলের সাজটা চমৎকার 

[0] হরিদা আজ বাউল সেজে এসেছেন 

[9] কাপালিক সেজে এলেও হরিদা কোনো পয়সা নেন না 
চি acti কিছুই শুনিনি”_কথাটা বলেছেন__ 

[A] অনাদিবাবু [৪] জগদীশবাবু ভে হরিদা [9] হরেন দা 
12. জগদীশবাবুর বাড়িতে সন্ন্যাসী ছিলেন__ 

[A] তিনদিন [৪] চারদিন [0] পাঁচদিন © সাতদিন 
13. জগদীশবাবুর বাড়িতে আসা সন্ন্যাসী সারা বছর যা খেতেন সেটা হল-_ 


টে একটি হরিতকী [৪] একটি বহেরা 

[0] একটি আমলকী [9] এক মুঠো তিল 
14. সন্াসীকে খড়ম দিয়েছিলেন 

[A] হরিদা 0 জগদীশবাবু [0] অনাদি [0] ভবতোষ 
15. “ছদ্মবেশে সেদিন হরিদার রোজগার মন্দ হয়নি”।__কোন্‌ ছদ্মবেশের কথা বলা 

হয়েছে? 

[A] পুলিশ [8B] ভিখিরি তে বাইজি [0] পাগল 
16. “তোমরা সেখানে থেকৌ”_-সেখানে' বলতে বোঝানো হয়েছে__ 

টে জগদীশবাবুর বাড়িতে [৪] অনাদির বাড়িতে 

[0] ভবতোষের বাড়িতে [0] চক বাসস্ট্যান্ডে 
17. হরি কী সেজে লিচু বাগানে স্কুলের চারটে ছেলেকে ধরেছিল? 

[A] দারোয়ান [৪] স্কুল মাস্টার @ পুলিশ [D] সন্ন্যাস 
18. কী উপলক্ষে বিরাগীকে জগদীশবাবু টাকা দিতে চেয়েছিলেন 

[A] মন্দির তৈরি করতে [8] জলসার জন্য 

[0] পিকনিক করার জন্য © তীর্থ ভ্রমণের জন্য 
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২2] অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নোত্তর : (প্রতিটি প্রশ্নের মান-1] 


1. “পরম সুখ কাকে বলে জনেন?”__পিরম সুখ’ বলতে বস্তা কী বোঝাতে 
চেয়েছেন? 
উত্তর : ‘বহুরূপী’ গল্পে বস্তা বিরাগী স্বয়ং সব সুখেড বন্ধন থেকে মুন্ত হয়ে যাওয়াকেই 
“পরম সুখ’ বলতে চেয়েছেন। 
2. হরিদার জীবনের নাটকীয় বৈচিত্র্যটি কী? 
উত্তর : হরিদা পেশায় ছিল বহুরুপী। সে কখনো পাগল সাজত, কখনো বাউল, কোনোদিন 
কাপালিক, কখনো পুলিশ আবার কখনো বা বৌচকা কাধে বুড়ো কাবুলিওয়ালা। 
এটাই হরিদার জীবনের নাটকীয় বৈচিত্র্য । 
3. বিরাগীর কাছে জগদীশবাবুর প্রাণের অনুরোধটি কী ছিল এবং তা শুনে বিরাগী 
কী বলেছিলেন? 
উত্তর : জগদীশবাবু বিরাগীকে তার বাড়িতে কিছুদিন বসবাস করার জন্য অনুরোধ 
করেছিলেন। এই কথা শুনে বিরাগী বলেছিলেন ধরিত্রী তার আসল আশ্রয়স্থল। 
দালানবাড়িতে তিনি থাকতে পারবেন না। 
4. হরিদার ঘরটি কীরকম ছিল এবং সেখানে কী হত? 
উত্তর : সরু এক গলির মধ্যে হরিদার একটি ছোটো ঘর ছিল। সেখানে সকাল-সন্ধ্যা 
লেখকদের আড্ডা বসত। চা, চিনি, দুধ তারাই আনতেন। হরিদা শুধু আগুনের 
আঁচে জল ফুটিয়ে দিত। 
5. “সে ভয়ানক দুর্লভ জিনিস”।__দুর্লভ” জিনিসটি কী? 
উত্তর : সুবোধ ঘোষ রচিত ‘বহুরূপী’ গল্পে জগদীশবাবুর বাড়িতে আগন্তুক সন্যাসীর 
পায়ের ধুলো পাওয়ার বিষয়কে দুর্লভ জিনিস বলা হয়েছে প্রশ্নোদ্ধৃত অংশটিতে। 
কেন-না জগদীশবাবু ব্যতীত আগন্তুক সন্যাসী আর কাউকে পায়ের ধুলো নিতে 
দেননি। 
6. লেখক ও তীর বন্ধুরা হরিদার কাছে কোন্‌ ঘটনা শোনাতে এসেছিলেন? 
উত্তর : জগদীশবাবুর বাড়িতে খুব উঁচুদরের এক সন্ন্যাসী এসেছিলেন এবং তিনি সেখানে 
সাতদিন ধরে অবস্থান করেছিলেন। এই খবরটাই লেখক ও তীর বন্ধুরা হরিদাকে 
শোনাতে এসেছিলেন। 
7. “মাঝে মাঝে সত্যিই উপোস করেন হরিদা।”_হরিদা মাঝে মাঝে উপোস 
করেন কেন? 
উত্তর : হরিদার জীবনের একমাত্র পেশা বহুরূপী সেজে রোজগার করা। যৎসামান্য রোজগারে 


এক সপ্তাহের ক্ষুপ্িবৃত্তি নিবারণ করা সম্ভব হয় না। তাই হরিদাকে মাঝে মাঝেই 
সত্যিই উপোস করে দিন অতিবাহিত করতে হয়। 
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8. “কী অদ্ভুত কথা বলেন হরিদা!”__হরিদার কোন্‌ কথাকে অদ্ভুত মনে হয়েছিল? 

উত্তর : হরিদা জানিয়েছিলেন যে, শত হোক একজন বিরাগী সন্ন্যাসী সেজে টাকা-ফাকা 

করলে তীর ঢং নষ্ট হয়ে যায়। তার এই কথাকে গল্প লেখকের অদ্ভুত মনে 
হয়েছিল। 


9. “নইলে আমি শান্তি পাব না”__কী পেলে বস্তা শান্তি পাবেন? 
উত্তর : বস্তা জগদীশবাবুর একান্ত ইচ্ছা যে বিরাগী তাকে কিছু উপদেশ দিয়ে প্রস্থান 
করলে তিনি শান্তি পাবেন। 


10. “এই শহরের জীবনে মাঝে মাঝে বেশ চমৎকার ঘটনা সৃষ্টি করেন বহুরূপী 
হরিদা।”-__“বহুরুপী” গল্পে হরিদার বহুরূপী সাজার কয়েকটি উল্লেখ করো। 
উত্তর : কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ রচিত ‘বহুরূপী’ গল্পে হরিদার বহুরূপী সাজার কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি হল- উন্মাদ পাগল, রূপসি বাইজি, বাউল, কাপালিক, 
পুলিশ, বুড়ো কাবুলিওয়ালা, ফিরিঞ্গি কেরামিন সাহেব, সন্ন্যাসী বিরাগী প্রভৃতি। 


11. “জটাজুটধারী কোনো সন্ন্যাসী নয়”।__উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে সন্যাসী না বলার কারণ 
কী? 
উত্তর : আগন্তুককে সন্যাসী না বলার কারণ হল, তার হাতে সন্নযাসীদের ব্যবহৃত কমন্ডুলু 
ও চিমটে ছিল না। তার সঙ্গে বসার জন্যে মৃগচর্মের আসনও ছিল না। তিনি 
গৈরিক সাজেও সজ্জিত ছিলেন না, তাছাড়া জটাজুটের পরিবর্তে তার মাথায় ছিল 
স্বাভাবিক শুভ্র চুল। 


12. “জগদীশবাবুর দুই বিস্মিত চোখ অপলক হয়ে গেল”__কী দেখে জগদীশবাবুর 
এমন অবস্থা হয়েছিল? 
উত্তর : জগদীশবাবু সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে যখন দেখেছিলেন আদুড় গায়ে সাদা উত্তরীয় 
পরে এক বিরাগী সামনে দাড়িয়ে তখন তিনি অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে 
রইলেন। 


13. “অদৃষ্ট কখনও হরিদার এই ভুল ক্ষমা করবে না।”_হরিদার কোন্‌ ভুল অদৃষ্ট 
কখনো ক্ষমা করবে না? 
উত্তর : শিল্প মর্যাদার স্বার্থে বহুরূপী হরিদা জগদীশবাবুর দিতে চাওয়া অর্থ প্রত্যাখান করে 
ভুল করেছিলেন বলে লেখক মনে করেছেন। সেই ভুলই অদৃষ্ট কখনো ক্ষমা 
করবে না বলে লেখকের মনে হয়েছিল। 
14. “পরম সুখ কাকে বলে জানেন?”--বক্তা স্বয়ং পরম সুখ’ বলতে কী বোঝাতে 
চেয়েছেন? 
উত্তর : কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ রচিত ‘বহুরূপী’ গল্পে বস্তা বিরাগী স্বয়ং সব সুখের 
বন্ধন থেকে মুন্ত হয়ে যাওয়াকেই “পরম সুখ’ বলে বোঝাতে চেয়েছেন। 
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15. “বাঃ এ তো বেশ মজার ব্যাপার !”__ কোন্‌ ঘটনাকে মজার ব্যাপার বলা হয়েছে? 

উত্তর : একদিকে জগদীশবাবুর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণকারী আগন্তুক সন্ন্যাসী হিমালয়বাসী 

সর্বত্যাগী। অন্যদিকে কাঠের খড়মে সোনার বোল লাগানো দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি 

পা বাড়িয়ে দিলেন জগদীশবাবুর দিকে-এমন পরস্পর বিরোধী ঘটনাকে 
উদ্ধৃতাংশের বস্তা হরিদা একে মজার ব্যাপার বলে উল্লেখ করেছেন। 


তু সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নোত্তর : প্রতিটি প্রশ্নের মান-3] 


1. গল্প শুনে খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন হরিদা--কোন্‌ গল্প শুনে হরিদা গম্ভীর হয়ে 
গেছিলেন? 

: গন্তীর হওয়ার কারণ : সুবোধ ঘোষের বহুরূপী গল্প থেকে আলোচ্য অংশটি 
নেওয়া হয়েছে। গল্পের লেখক ও অন্যরা হরিদাকে জানিয়েছিলেন যে, জগদীশবাবুর 
বাড়িতে এক সন্ন্যাসী সাত দিন ধরে ছিলেন। সেই সন্ন্যাসী সারাবছরে একটি 
হরিতকি খান। বয়স হাজার বছরের বেশি। সন্যাসী কাউকে তার পায়ের ধুলো 
দেয়না। শুধুমাত্র জগদীশবাবুকে দিয়েছিলেন কারণ জগদীশবাবু তার কাঠের খরমে 
সোনার বোল লাগিয়ে তার পায়ের কাছে ধরেছিলেন। সন্ন্যাসী যখন সেই খরম 
পরতে গেলেন তখন জগদীশবাবু তার পায়ের ধুলো নিয়েছিলেন। সন্্যাসীর এই 
গল্প শুনে হরিদা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। 


. হরিদা কোনোদিন চাকরি করেননি কেন? 

: চাকরি না করার কারণ : এক ঘেয়ে সময় বেঁধে কাজ হরিদার কোনোদিন ভালো 
লাগত না। ইচ্ছে করলেই হরিদা যে কোনো আপিসের কাজ বা কোনো দোকানের 
কাজ পেয়ে যেত। কিন্তু ঘড়ির কাটা বেঁধে নিয়ম করে রোজ এক চাকরি করতে 
যাওয়া হরিদার পক্ষে সম্ভব ছিল না। হরিদার অভাব ছিল না। এই অভাবটা সহ্য 
করতে হরিদার আপত্তি না থাকলে এক ঘেয়ে কাজ করতে ভীষণ আপত্তি ছিল। 
তাই হরিদা কোনোদিন চাকরি করেননি। 


3. ঠিক দুপুরবেলাতে একটা আতঙ্কের হল্লা বেজে উঠল আতঙ্কের হল্লাটির 
পরিচয় দাও? 
উত্তর : আতঙ্কের হল্লা : সুবোধ ঘোষের বহুরূপী গল্পে হরিদা মাঝে মাঝে বহুরুপী সাজতেন। 
এক দুপুরবেলা বাসস্ট্যান্ডের কাছের এক পাগলকে দেখা গিয়েছিল কটকটে লাল 
চোখে সেই পাগলের মুখ থেকে লালা ঝরছিল। তার কোমরে ছেঁড়া কম্বল। আর 
গলায় টিনের কৌটোর মালা জরানো। পাগলটি থান ইট নিয়ে বাসে বসা যাত্রীদের 
দিকে তেড়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখে যাত্রীরা চেঁচিয়ে উঠেছিল । কেউ কেউ দু-একটা 
পয়সা তার সামনে ফেলে দিচ্ছিল। কেউ চিনতে না পারলেও কাশীনাথ চিনতে 
পেরেছিল। পাগলটি আসলে হরিদা। হরিদা পাগল সেজে সবাইকে ভয় দেখাচ্ছিল। 
আসলে বহুরূপী ছদ্মবেশ সেজে। 
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4. জগদীশবাবু যে সন্ন্যাসী এসেছিলেন-_তার বর্ণনা দাও। 
উত্তর : সন্যাসীর বর্ণনা : জগদীশবাবুর বাড়িতে সাতদিন ধরে এক সন্যাসী ছিলেন। খুব 
উঁচু দলের এই সন্ন্যাসী থাকতেন হিমালয়ের গুহাতে। তিনি সারা বছরে শুধুমাত্র 
একটি হরিতকি খান। এছাড়া তিনি আর কিছু খেতেন না। অনেকে মনে করত 
সন্নযাসীর বয়স ছিল হাজার বছরের বেশি তার পায়ের ধুলো ছিল অত্যন্ত দুর্লভ 
জিনিস। একমাত্র জগদীশবাবু সন্যাসীর পায়ের ধুলো পেয়েছিলেন। 


5. হরিদার জীবনে সত্যিই একটা নাটকীয় বৈচিত্র্য আছে- নাটকীয় বৈচিত্র্য কী? 
উত্তর : নাটকীয় বৈচিত্র্য : গরীব হরিদা নিজের ছোটো করে দিন কাটাত। কোনোদিন 
খাবার জুটত। কোনোদিন জুটত না। প্রতিদিনের এই একঘেয়ে জীবনে হরিদার 
একট নাটকীয় বৈচিত্র্য ছিল। হরিদা মাঝে মাঝে বহুরূপী সেজে রোজগার করত। 
সকাল অথবা সন্ধ্যায় বিচিত্র ছদ্মবেশে রাস্তায় বেরিয়ে পরত। যারা চিনতে পারত 
তাদের মধ্যে কেউ দুই-একটা পয়সা দিত-_কেউ বা বিরক্ত হত। বহুরূপী সেজে 
রাস্তায় বের হওয়া ছিল হরিদার জীবনে নাটকীয় বৈচিত্র্য। 


6. আপনি কী ভগবানের চেয়েও বড়ো--কে কেন কাকে এ উক্তি করেছিলেন? 
উত্তর : বস্তী/ শ্রোতা : সুবোধ ঘোষের বহুরূপী গল্পের ছদ্মবেশে হরিদা জগদীশবাবুকে এ 
উত্তি করেন। 
উক্তির কারণ : হঠাৎ আগন্তুককে দেখে জগদীশবাবু খুব অবাক হন। আর চোখে 
ধরা পরে অদ্ভুত এক শান্তি মৌমো দীপ্তিময় চেহারা । তিনি সন্ন্যাসীর কাছে এগিয়ে 
আসেনি। তখন তার বিস্ময় কাটেনি। তখন বিরন্ত সন্ন্যাসী জগদীশবাবুকে একথা 
বলেছিলেন। 


7. কিন্তু মাস্টারমশাই একটুকুও রাগ করেননি--কোন ঘটনার জন্য মাস্টারমশাই 
রাগ করেননি? 
উত্তর : মাস্টারমশাই-এর রাগ না করার কারণ : সুবোধ ঘোষের রচিত বহুরূপী গল্প 
থেকে আলোচ্য অংশ নেওয়া হয়েছে। একবার তিনি পুলিশ সেজে দয়ালবাবুর 
লিচু বাগানের ভিতরে দীড়িয়েছিল। ইস্কুলের চারটি ছেলেকে তিনি ধরে ছিলেন। 
স্কুলের মাস্টারমশাই এসে সেই নকল পুলিশের কাছে ক্ষমা চেয়েছিল। তখন 
ছদ্মবেশি পুলিশ হরিদা আটআনা ঘুষ নিয়ে ছেলেগুলিকে ছেড়েছিলেন। তারপরে 
জানতে পারলেও রাগ করেননি। 


০) রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-5] 
1. বহুরূপী গল্প অবলম্বনে হরিদার চরিত্রের বর্ণনা দাও? 
উত্তর : ভূমিকা : সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের নামাঙ্কিত ছোটো গল্পের প্রধান তথা কেন্দ্রিয় 
চরিত্র বহুরূপী হরি তাকে ও তার শিল্পী সত্তার সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যগুলিকে অবলম্বন 
করে সমগ্র কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। চরিত্রটি একটি একমুখী কাহিনি। বিশ্বের 
উত্থানপতন যা ঘটলেও চরিত্রটির মধ্যে বৈচিত্র্য অবশ্যই আছে। 
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সাধারণ পরিচয় : খুবই দরিদ্র ছিলেন হরিদা। শহরের সবথেকে সরু একটা ছোটো 
ঘরে তিনি থাকতেন। দারিদ্র দূর করার জন্য মাঝে মাঝে তাকে বহুরূপী সাজাতে 
হত। 

স্বাধীনতা বোধ : হরিদা অন্যের অধীনে কাজ করতে চান না। কারণ তার মধ্যে 
অদ্ভুত এক স্বাতন্ত্যবোধ ছিল। আর এই স্বাধীনচেতা স্বভাবের জন্য ঘড়ি মিলিয়ে 
কাজ তিনি করেননি। 

মিসুকে স্বভাবের মানুষ : তিনি লোকজনের সঙ্গে মিশতে পছন্দ করতেন। তাই 
তার ঘরে পাড়ার ছেলেরা আড্ডায় বসত। 

আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ : হরিদার মনের মধ্যে এক আধ্যাত্মিক জগৎ ছিল। 
তাই সন্ন্যাসীর বার্তা জানতে পেরে তিনি বলেন-__ 

“থাকলে একবার গিয়ে পায়ের ধুলো নিতে পারতাম” 

কৌতুক প্রিয়তা : হরিদার মধ্যে এক সাধারণ কৌতুকময়তা ছিল। তাই বহুরুপীর 
ছদ্মবেশে তিনি মানুষকে এমনভাবে তৃপ্তি দিতেন যা সাধারণভাবে স্বাধিকার পরিচয় 
বহন করত। 

নিপুণ শিল্পী : নিজের বহুরুপী পেশায় তিনি নিপুণ শিল্পী। তাই অনেকে চিনতে 
পারত না। তার বহুরূপী পেশাকে অনেকে আসল ভেবেছে। 

মূল্যায়ন : বহুরুপীর জীবনের মুল চাহিদা হল মনরগ্জনের চাহিদা। প্রতারণার দ্বারা 
অর্থ উপার্জন নয়। মানুষকে আনন্দ দান করা আর একমাত্র প্রাসঙ্গিক বিষয়। তাই 
যে হাসি মূলত বলতে পারে__ 

মানুষ তো নয় এই বহুরূপী জীবন এর বেশি কী কী আশা করতে পারে। 


2. আজ তোমাদের একটা জবর খেলা দেখাব'__ 
অথবা, 
‘এবার মারিত হাতি লুঠিত ভাণ্ডার” _জগদীশবাবুর বাড়িতে কী ঘটনা ঘটেছিল 
তা লেখো। 


উত্তর : বহুরূপী খেলা : হরিদা জগদীশবাবুর বাড়িতে বহুরূপী ছদ্মবেশে অভিনব খেলা 
দেখিয়েছিলেন। হরিদা ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। মাঝে মাঝে বহ্রুপীর বেশ ধারণ 
করে সামান্য কিছু অর্থ উপার্জন করতেন। হিমালয়বাসী এক সন্ন্যাসী কীভাবে 
পাড়ার ধর্মবিশ্বাসী জগদীশবাবুকে ঠকিয়ে নিজের প্রাপ্তির ভাণ্ডার পূর্ণ করেছিলেন 
তা পাড়ার ছেলেদের কাছ থেকে শুনে হরিদার মাথাতেও জগদীশবাবুকে ঠকিয়ে 
অর্থ উপার্জনের দুষ্টু বুদ্ধি খেলে যায়। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলে ওঠেন--“এবার 
মারিত হাতি লুঠিত ভাণ্ডার'। একবারেই যা আদায় করে নেবে ভেবেছিল তাতে 
তার সারা বছর চলে যাবে। পাড়ার ছেলেদের তিনি বলেন তারা যদি এই ঘটনার 
সাক্ষী থাকতে চায় তবে তারা যেন সকলে জগদীশবাবুর বাড়িতে চলে আসে। 
ছেলেরা টাদা নেওয়ার জন্য জগদীশবাবুর বাড়িতে হাজির হয়। জগদীশবাবুর 
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বাড়িতে যে বিচিত্র বিন্যাসে হরিদা হাজির হন তাতে চিনতে খুব অসুবিধা হয় 
ছেলেদের। তার খোলা গা, তার ওপর একটি ধবধবে সাদা উত্তরীও, পরনে সাদা 
থান। জগদীশবাবুর ভক্তি উজার হয়ে ওঠেন। তিনি বিরাগীটিকে তার ওখানে 
থাকতে বলেন। তিনি তীর্থ ভ্রমণের জন্য একশো টাকা দিতে চান, সবকিছু ফিরিয়ে 
দেন হরিদা। জগদীশবাবুর কথাতে তিনি উপদেশ শোনান--“পরমসুখ কাকে বলে 
জানেন? সব সুখের বন্ধন থেকে মুন্ত হয়ে যাওয়া। এরপর হরিদা সেই জায়গা 
পরিত্যাগ করেন। তিনি জগদীশবাবুর কাছ থেকে কোনো অর্থ গ্রহণ করেননি। 
গল্পকার এই ঘটনার মাধ্যমে হরিদা নির্লভ স্বভাবকে তুলে ধরেছেন। 


3. “পরম সুখ কাকে বলে জানেন সব সুখের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া”।__ 
এ বন্তব্য হরিদার জীবনে কীভাবে প্রভাব ফেলে বলো। 
উত্তর : হরিদার জীবনের প্রভাব : গল্পকার সুবোধ ঘোষের বহুরুপী গল্পটি এক অদ্ভুত 
মানুষের জীবনকে কেন্দ্রকরে রচিত। তার বহিঃজীবন ছিল দরিদ্র অভাবে বিষাদে 
দগ্ধ। কিন্তু অন্তঃজীবন ছিল মহা এশ্বর্য। এই এশ্বর্য আসলে সম্পদ নয়। এই এশ্বর্য 
ছিল তার চিন্তাশীলতা এবং বিবেগবোধ। যে পেশায় বহুরুগী তাই মানুষের মুখাপেক্ষী 
তাকে থাকতে হয় কিন্তু তাই বলে যে নিজের পেশার ওপর কোনো অন্যায় করে 
না। দশটা পাঁচটা সাধারণ কাজে যে আনন্দ খুঁজে পায় না। বহুরুপীর মধ্যে যে 
একজন দার্শনিক কম করে তা যেন হরিদা নতুনভাবে আবিষ্কার করে। বিরাগী 
সন্্যাসীর ছদ্মবেশে জগদীশবাবুর প্রণামীর টাকা নিতে সে অস্বীকার করে। 
জগদীশবাবুকে সে শেখায় পরমসুখ মানে সর্বসুখ নয় সুখ দুঃখের সহ বন্ধন থেকে 
মুক্তি হল পরমসুখ। আসলে ব্যন্তিগত জীবনে হরিদা এই পরমসুখ অর্জন করেছিল। 
তা না হলে সামান্য রোজগারে অর্ধেক দিন উপোশ থাকা হরিদা কীভাবে একশো 
টাকার থলি পায়ে ঢেলে দেয়। প্রকৃত সত্যিটি হল সুখের সন্ধান বড়ো বড়ো 
সন্ন্যাসী, মধ্যবৃত্তরা, শহরের ক্ষুদ্র গলির মধ্যেও বাস করলেও বহুরুপীর জীবনে 
সার্থক মানুষের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। 
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ঞ ইন্দ্রজিতের স্ত্রীর নাম প্রমীলা। 

শর ‘অভিষেক’ কবিতাটি মেঘনাদবধ কাব্য'র প্রথম সর্গ থেকে গৃহীত হয়েছে। 

ঞ “হাসিবে মেঘবাহন*__মেঘবাহন হল দেবরাজ ইন্দ্র। 

* ‘মাতঙ্গ যায় চলি'_-“মাতঙ্গ” শব্দের অর্থ হাতি। 

শর বৃহনলারুগী কিরীটি'__এই কাহিনি আছে মহাভারতে। 

শত যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত মেঘনাদের রথের বর্ণ ছিল মেঘবর্ণ। 

ঞ শিপ্তিনী শব্দের অর্থ ধনুকের ছিলা। 

* “অন্ুরাশিসুতা” শব্দটির অর্থ হল সমুদ্রকন্যা। 

শ্জ “ইন্দ্রজিত, প্রণমিয়া ধাত্রীর চরণে”__এখানে ধাত্রী হলেন প্রভাষা রাক্ষসী। 

€ কিরীটি বলতে বোঝানো হয়েছে শ্রীকৃয্নসখা অর্জুনকে। 

শ্” “নাদিলা কর্বূর দল’_‘কর্বুর দল’ বলতে বোঝানো হয়েছে রাক্ষসবৃন্দকে। 

শপ অন্বুরাশিসুতা হলেন লক্ষ্মীদেবী। 

শ্ত ধাত্রীকে মেঘনাদ সম্বোধন করেছিলেন মাতঃ বলে। 

শর “রত্বাকর” শব্দের অর্থ সমুদ্র। 

শ্ এ অদ্ভুত বারতা বলতে মেঘনাদ বুঝিয়েছেন বীরবাহুর মৃত্যুকে। 

শপ “ত্যজ কি কিঙ্করীদের আজি'__কিও্করী শব্দের অর্থ হল দাসী। 

শপ “সাজিলা রথীন্দ্র্যভ’_রখীন্দ্র্যভ শব্দের অর্থ হল শ্রেষ্ঠ রথী। 

শপ “কে বধিল কবে প্রিয়ানুজে?’_“প্রিয়ানুজ’ হলেন বীরবাহু। 

শপ কনক-আসন ত্যজি, বীরেন্দ্রকেশরী.... “বীরেন্দ্রকেশরী” হলেন ইন্দ্রজিৎ। 

শ্ “কি হেতু মাতঃ গতি তব আজি/এ ভবনে... ইন্দ্রজিৎ এ কথা জিজ্ঞাসা করেছেন 
প্রভাষাবেশী লক্ষ্মীকে। 

শ্ মেঘনাদের আর একটি নাম হল ইন্দ্রজিৎ। 

শর “নিকুত্তিলা যজ্ঞে সাঙ্গ কর বীরমণি।__বীরমণি হলেন ইন্দ্রজিৎ। 

হৈমবতী-সুত হলেন কার্তিকেয়। 

€ “রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি বৎস’_ এখানে যার কথা বলা হয়েছে তিনি হলেন 
মেঘনাদ। 

শ্ “গঞ্গোদক' শব্দটির অর্থ হল গঙ্গার জল। 

্র “ছিডিলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী’_“মহাবলী’ হলেন মেঘনাদ। 


৫০ |] দশম বাংলা সাজেস্শন \\ 


০) বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর [০0] : (প্রতিটি প্রশ্নের মান-1] 
1. মেঘনাদবধ কাব্য প্রথম প্রকাশিত হয়__ 


[A] ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে [৪] ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে 
@ ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে [D] ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে 

2. বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ-এর জনক হলেন-__ 

[/] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [৪] অক্ষয়কুমার বড়াল 
[0] কবি শেখর কালিদাস রায় © মাইকেল মধুসূদন দত্ত 


3. “হৈমবতী সুত’ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? 

[A] ইন্দ্রজিতকে [8] বিভীষণকে ও কার্তিককে [0] রাবণকে 
4. “গিরিশুঙ্গ কিংবা যথা বজ্াঘাতে।” [শূন্যস্থান পূরণ করো ] 

[A] লতা € তরু [0] বৃক্ষ [0] মহাবৃক্ষ 
5. “যাও তুমি ত্বরা করিঃ”__কোথায় যাওয়ার কথা বলা হয়েছে? 

টে কালসমরে [৪] প্রমীলা সকাশে [0] পবন পথে [D] গহন কাননে 
6. “ সংহারিণু আমি রঘুররে।” [ শূন্যস্থান পূরণ করো ] 

€ে নিরাশ-রণে [18] দিবা-রণে [0] মধ্যাহ্ন-রণে [0] অপরাহ্ন রণে 
7. “তার শোকে মহাশোকী রাক্ষসাধিপতি”_ রাক্ষসাধিপতি রাবণ যার শোকে 


মূহ্যমান, তিনি হলেন__ 

[A] মন্দোদরী [৪] প্রমীলা তে বীরবাহু [0] চিত্রাঙ্গদা 
৪. “রক্ষ£চুড়ামণি”_ শব্দের অর্থ 

[A] রাক্ষসকুলের সৈন্যমণি [৪] রাক্ষসকুলের রক্ষামণি 

[0] রাক্ষসকুলের ক্ষেত্রমণি © রাক্ষসকুলের শিরোমণি 


9. “এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননী/কোথায় পাইলে তুমি, শীঘ্র কহ দাসে।”_এই 
বার্তীকে ‘অদ্ভুত’ বলার কারণ 
[A] বীরবাহু রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে- ইন্দ্রজিতের কাছে এমন খবর 


[৪] বীরবাহু বহু আগেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন 
[0 বীরবাহুর মতো বীরের কীভাবে মৃত্যু হতে পারে সেটা ইন্দ্রজিতের কাছে ছিল 
অজানা 

© ইন্দ্রজিৎ বুঝতে পারছেন না, মৃতব্যন্তি কীভাবে পুনজীবিত হতে পারেন 
10. “কৌশিক-ধবজ' শব্দের অর্থ__ 

[A] সাদা পতাকা [৪8] হলুদ পতাকা [0] সবুজ পতাকা ৪) রেশমি পতাকা 
11. “দেখ অস্তাচলগামী দিননাথ এবে”_-“দিননাথ” হলেন 

টে ইন্দ্রদেব [৪] বরুণদেব [0] সূর্যদেব [0] চন্দ্রদেব 
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12. “ঘথাবিধ লয়ে গঙ্গোদক।” “গঙ্গোদক" শব্দের অর্থ__ 
[A] যমুনানদীর জল [8] পদ্মানদীর জল [0] গঙ্গাজল 
© গোদাবরীর জল 
13. “রুষিবেন দেব অগ্নি।” অগ্নিদেব রুষ্ট হবেন। যদি__ 
[A] সেনাপতি হিসেবে তাকে বরণ করার আগেই ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নেমে পড়ে 
[৪] অসময়ে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে 
@ রামচন্দ্রকে ভয় পেয়ে বারণ যুদ্ধে যান, আর মেঘনাদ নিশ্টেষ্ট থাকেন 
[9] ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সম্পূর্ণ না করে যুদ্ধে যায় 
14. “হায় দেহ তার, দেখ, সিন্ধু-তীরে ভূপতিত,”_ এখানে কার কথা বলা হয়েছে? 
[A] বীরবাহু  [B] কর্পূরদল [0] তুরাঙ্জাম © কুম্ভকৰ্ণ 
15. “ছিড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী...”_কাকে ‘মহাবলী’ বলে সন্বোধন করা 


হয়েছে? 
টে মেঘনাদকে [৪] রাবণকে [0] লক্ষ্মণকে [D] অঙ্গদকে 
16. “শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে”_ এখানে “শিঞ্জিনী’ শব্দের অর্থ কী? 
[A] তলোয়ার 6 ধনুনের ছিলা [0] বাঁশি [0] পায়ের নুপুর 


17. অন্বুরাশিসুতা” শব্দটির আক্ষরিক অর্থ__ 
[A] রাক্ষসকন্যা € সমুদ্রকন্যা [0] হিমালয় কন্যা [0] অগ্নিকন্যা 
18. ‘কনক-আসন ত্যজি, বীরেন্দ্রকেশরী.... ‘বীরেন্দ্রকেশরী’ বলা হয়েছে 
[A] রাবণকে [8B] বিভীষণকে ঞ@ ইন্দ্ৰজিৎকে [9] কুম্ভক্ণকে 
19. “হায়! পুত্ৰ.../সীতাপতি, তব শরে মরিয়া বীচিল।”__“সীতাপতি* সম্পর্কে যে 
বিশেষণটি প্রয়োগ করা হয়েছে সেটি হল-_ 
[A] রঘুকুলচুড়ামণি [8] মহাবলী [0] বীরবর © মায়াবী মানব 
20. “এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, । [শূন্যস্থান পুরণ করো ] 
টে জননী [৪] মাতঃ [0] ভগবতী [0] রাক্ষসি 
21. “ঘুচাব এ অপবাদ, বধি ৷” [শূন্যস্থান পুরণ করো ] 
[A] বানরকুলে 9 রিপুকুলে [0] রাক্ষসকুলে [0] অসুরকুলে 
22. ‘অভিষেক’ কবিতাটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত “মেঘনাদ বধ কাব্য-র কোন্‌ 
সৰ্গ থেকে পাঠ্যাংশে সংযোজিত হয়েছে? 
টে প্রথমসর্গ [8] তৃতীয় সর্গ [0] চতুর্থ সর্গ [0] পঞ্ম সৰ্গ 


23. মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গের নাম__ 


[A] প্রেতপুরী ( অভিষেক [0] অস্ত্রলাভ [0] লক্ষ্মণবধ 
24. ‘কিরীটী’ যার নাম তিনি হলেন-__ 
[A] যুধীষ্ঠির [8] ইন্দ্রজিৎ @ অর্জন [0] রামচন্দ্র 
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25. “মাতঙ্গ” কথার অর্থ-__ 


[A] রাক্ষস [৪] ঘোড়া [0] পতঙ্গ © হাতি 
26. মেঘবাহন কে? 

টে ইন্দ্র [৪] ইন্দ্রজিৎ [0] মেঘনাদ [9] রাবণ 
27. “অভিষেক করিলা কুমারে।”__কার অভিষেকের কথা বলা হয়েছে? 

[A] রামের © ইন্দ্রজিতের [0] অর্জনের [9] অঙ্জদের 
28. “আগে পূজ ইষ্টদেবে”_ কোথায় ইষ্টঈদেবের পুজোর কথা বলা হয়েছে? 

[A] দেবমন্দিরে [8] যুদ্ধক্ষেত্রে 

তে নিকুভ্তিলা যজ্ঞাগারে [0] পর্বত শিখরে 


১) অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নোত্তর : (প্রতিটি প্রশ্নের মান-1] 


1. ‘অন্ধুরাশি সুতা’ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? 
উত্তর : “অন্বরাশি-সুতা” বলতে লক্ষ্মীদেবীকে বোঝানো হয়েছে। সমুদ্রমন্থনজাত বলে 
লক্ষ্মীর অপর নাম “অন্বুরাশি-সুতা?। 
2. “কে কবে শুনেছে পুত্র, ভাসে শিলা জলে”_ কোন্‌ প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে? 
উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত ‘অভিষেক’ পদ্যাংশ থেকে গৃহীত উদ্ধৃতাংশে রামচন্দ্রের 
মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন লাভ প্রসঙ্গে প্রশ্নোদ্ধৃত উত্তিটি করা হয়েছে। 
3. “শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে”__রোষে এই শব্দে কী করার কথা বলা হয়েছে? 
উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত “অভিষেক" পদ্যাংশ থেকে গৃহীত উদ্ধৃতাংশে “শিপ্জিনী” 
অর্থাৎ ধনুকের ছিলা আকর্ষণ করে জোরে ধনুতে টংকার দেওয়ার কথা বলা 
হয়েছে। 
4. “তারে ডরাও আপনি,/রাজেন্দ্র ?”__এই পঙ্ক্তিটিতে কাকে ভয় পাওয়ার কথা 
বস্তা বলেছেন? 
উত্তর : মাইকেল মধুসুদন দত্ত রচিত ‘অভিষেক’ পদ্যাংশ থেকে গৃহীত উদ্ধৃতাংশ রাঘব 
শ্রীরামচন্দ্রকে ভয় পাওয়ার কথা বস্তা বলতে চেয়েছেন। 
5. “রহীন্দ্র্ষভ'__কথাটির অর্থ কী? 
উত্তর : ‘রখীন্দ্র্যভ’ কথাটির অর্থ শ্রেষ্ঠ রথী। যিনি খষভ বা বৃষ সদৃশ শক্তি বা বলের 
অধিকারী । মহাপরাক্রমশালী ইন্দ্রজিৎকে রবীন্দ্র্যভ বলা হয়েছে। 
6. “হাসিবে মেঘবাহন”__“মেঘবাহন” কে? 
উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত ‘অভিষেক’ পদ্যাংশে “মেঘবাহন” হলেন যিনি মেঘকে 
বাহন করে ঘুরে বেড়ান অর্থাৎ “মেঘবাহন” হলেন দেবরাজ ইন্দ্র। 
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7. ‘অভিষেক’ কী? 
উত্তর : মধুসূদন দত্ত রচিত ‘অভিষেক’ পদ্যাংশে ‘অভিষেক’ কথাটির অর্থ হল রাজসিংহাসনে 
আরোহণকালীন স্নানাদি অনুষ্ঠান। পাঠ্য পদ্যাংশে রাবণরাজ পুত্র মেঘনাদকে 
সেনাপতি পদে অভিষিন্ত করবার উদ্যোগের প্রস্জো ‘অভিষেক’ শব্দটি প্রযুক্ত 
হয়েছে। 
8. ‘অভিষেক’ কাব্যাংশটি কোন্‌ কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত? 
উত্তর : ‘অভিষেক’ কাব্যাংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত “মেঘনাধবধ কাব্য” কাব্যগ্রন্থ 
থেকে গৃহীত। 
9. “মহাশোকী রাক্ষসাধিপতি”_রাক্ষসাধিপতি কে? 
উত্তর : রাক্ষসাধিপতি হলেন লঙ্কার রাজা রাবণ। 
10. “সিন্ধুতীরে/ভূপতিত”-_এখানে কীসের কথা বলা হয়েছে? 
উত্তর : মাইকেল মধুসুদন দত্ত রচিত ‘অভিষেক’ পদ্যাংশ থেকে গৃহীত প্রশ্নোদ্বৃত উদ্ধৃতাংশে 
সিন্ধুতীরে কুস্তকর্ণের দেহ ভূপতিত থাকার কথা বলা হয়েছে। 
11. কাকে বীরেন্দ্রকেশরী বলা হয়েছে? 
উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত “অভিষেক” পদ্যাংশে বীরেন্দ্রকেশরী বলা হয়েছে 
রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎকে। বীরেন্দ্রকেশরীরর অর্থ বীরসিংহ। 
12. “প্রণমিয়া ধাত্রীর চরণে/কহিল”- ইন্দ্রজিৎ কী বলেছিল? 
উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত “অভিষেক” পদ্যাংশ থেকে গৃহীত উদ্ধৃতাংশে ইন্দ্রজিৎ 
লঙ্কার কুশল জিজ্ঞাসা করেছিল এবং সেখানে ধাত্রীর আসার কারণ জিজ্ঞাসা 
করেছিল। 


13. “...হেরি বীরবরে/মহাগর্বে”__“বীরবর+এর ইন্দ্রজিঘকে দেখে কোন্‌ প্রতিক্রিয়া 
হয়েছিল? 
উত্তর : মাইকেল মধুসুদন দত্ত রচিত ‘অভিষেক’ পদ্যাংশ থেকে গৃহীত উদ্ধৃতাংশে বীরবর 
ইন্দ্রজিৎকে দেখে সৈন্যদল রাজপতাকা উড়িয়েছিল। 
14. “জিজ্ঞীসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া;”__এই বিস্ময়ের কারণ কী ছিল? 
উত্তর : রামচন্দ্রকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলার পরে কে বীরবাহুকে হত্যা করল সেটা 
ভেবেই ইন্দ্রজিৎ বিস্মিত হয়েছিলেন। 
15. বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদে মেঘনাদ প্রথমে কীভাবে তীর রোষ প্রকাশ করেছিলেন? 


উত্তর : বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ যখন ইন্দ্রজিৎ পান, তখন তিনি ফুলের মালা ছিড়ে হাতের 
কনক বালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এবং পায়ের কাছে কুণ্ডল নিক্ষেপ করে তিনি রোষ 
প্রকাশ করেছিলেন। 
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২2] সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নোত্তর : প্রতিটি প্রশ্নের মান-3] 
1. “জিজ্ঞাসিল মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া”__মহাবাহু কে, কার কাছে তিনি কী জিজ্ঞাসা 
করেছিলেন? 
উত্তর : মহাবাহু : মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম স্বর্গ অভিষেক নামাঙ্কিত কাব্যাংশে মহাবাহু 
হলেন মেঘনাদ অর্থাৎ ইন্দ্রজিৎ মহাবাহুর জিজ্ঞাসা : ছদ্মবেশধারী লক্ষ্মীর কাছে 
ইন্দ্রজিৎ লঙ্কার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। প্রমোদ উদ্যানে হঠাৎ জননী 
স্থানীয়া ধাত্রীর আগমন অপ্রত্যাশিত। তাই ইন্দ্রজিৎ তার কাছে লঙ্কার সংবাদ 
জানতে চান। ইন্দ্রজিৎকে ছদ্মবেশধারী দেবী জানান বীরবাহু নিহত হয়েছেন ও 
রাবণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই দুটি সংবাদ শুনে মহাবিস্ময়ে ইন্দ্রজিৎ প্রশ্ন 
করেন-_কে হত্যা করল বীরবাহুকে? কারণ তিনি নিজেই রামচন্দ্রসহ শত্রুদলকে 
সংহার করেছেন। 


2. “ত্যজ কিঙকরির আজি”__বস্তী কে? তার মনে এমন প্রশ্ন জেগে ওঠার কারণ 

কী? 

উত্তর : বস্তা : মাইকেল মধুসূদন দত্তের অভিষেক কবিতায় ইন্দ্রজিতের পত্রী প্রমিলার 
মনে এই প্রশ্ন জেগেছে। 
প্রশ্ন জাগার কারণ : ইন্দ্রজিৎ ধাত্রীর ছদ্মবেশধারী দেবীর কাছে স্বর্ণলঙ্কার দুর্দিনের 
খবর পান। এই সংবাদ শুনে তিনি স্বর্ণলঙ্কার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত 
হন। এমন সময় পত্রী প্রমিলা তার রাস্তা রোধ করে দীড়াল। প্রমিলা নিজের স্বামীর 
কাছে জানতে চান, তাকে কী কারণে ত্যাগ করা হচ্ছে। আসলে স্বামী বিরহে বিরহ 
কাতর পত্নীর অন্তরের রূপটি এই উত্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। 


3. “হৈমবতী সুত যথা নাশিতে তারকে মহাসুর”__-কৌন প্রযত্বে এই উক্তি, এই 
উত্তির কারণ কী? 
উত্তর : প্রসঙ্গ : মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত অভিষেক কবিতায় ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে যাওয়ার 
জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তুতি প্রসঙ্গে আলোচ্য উক্তিটি কবি 
করেছেন। 
উত্তির কারণ : কার্তিক কর্তৃক তারকাসুর নিধনের পৌরাণিক কাহিনিকে কবি 
স্মরণ করেছেন। হৈমবতী সূত বলতে দেব সেনাপতি কার্তিকের কথা বলা হয়েছে। 
দেবতাদের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য কার্তিক যেমন যুদেধ অবতীর্ণ হয়েছিলেন 
এবং তারকাসুরকে নিধন করেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তুতি 
নিয়েছিলেন ইন্দ্রজিৎ। 
4. “কে কবে শুনেছে পুত্র ভাসে শিলা জলে”।__এমন উপমা দেওয়ার কারণ 
লেখো। 
উত্তর : উপমার কারণ : অভিষেক কবিতার রাক্ষসরাজ রাবণ এমন উপমা প্রয়োগ করেছেন। 
রামচন্দ্রের পুনরায় বেঁচে ওঠা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে এমন প্রশ্ন করেছেন। রাবণ 
পুত্র ইন্দ্রজিৎ রামচন্দ্রকে দুবার যুদ্ধে পরাজিত করেছেন। দুটি ক্ষেত্রেই রামচন্দ্রের 
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মৃত্যু নিশ্চিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে বিপরীত ঘটনা ঘটে। রামচন্দ্র দুবারই পুনঃজীবন 
লাভ করে। রাবণ নিজের জীবন অভিজ্ঞতা থেকে জানাচ্ছেন। শিলা বা পাথরের 
যেমন জলে ভাসা কঠিন, তেমনই কোনো মানুষ মরে গিয়ে তার বাঁচা কঠিন। 
আসলে রাম মায়াবী মানব। তাই এটা সম্ভবপর হয়েছে। এমনটাই মনে করে 
ইন্দ্রজিৎ। 


5. “নিকুস্তিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর”_নিকুস্তিলা যজ্ঞ কেন করা হত? 
উত্তর : নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করার কারণ : নিকুম্ভিলা লঙ্কার কুলদেবী। রাবণের বিশ্বাস ইন্দ্রজিৎ 
আরাধ্য অগ্নিদেবতার পূজা সঠিকভাবে সুসম্পন্ন করলে তার সিদ্ধিলাভ নিশ্চিত। 
রামচন্দ্রকে পরাজিত করবার ক্ষমতা অর্জন করতে পারবেন। স্বর্ণলঙ্কার দেবী 
নিকুম্ভিলা অতিশয় গুপ্ত জায়গায় থাকেন। এখানে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে পুজা 
অর্চনার মাধ্যমে কুলদেবীকে তুষ্ট করতে আসেন। 
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1. অভিষেক কবিতা অবলম্বনে ইন্দ্রজিৎ চরিত্রের পরিচয় দাও। 

উত্তর : ভূমিকা : বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের মতো ইন্দ্রজিৎকে দেখেননি মধুসুদন। ইন্দ্রজিৎ 
কবির মানসপুত্র। কবি এই চরিত্র সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন তার মধ্যে দুটি 
বন্তব্য এই চরিত্রের গুরুত্বকে চিনিয়ে দেয়। 
(ক) ইন্দ্রজিৎ হলেন Glorious son of Ravana | 
(খ) He was a noble fellow. 
দুর্জন সাহস : প্রমোদ উদ্যানে ধাত্রী প্রভাসার ছদ্মবেশে রাজলক্ষ্মীর মুখে মহাবলী 
বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি অবাক হন। তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে যাওয়ার সংকল্প 
গ্রহণ করেন। গভীর সাহসের সঙ্গে রামচন্দ্রকে হত্যা করার কথা ভাবেন। 
অগাধ পত্নী প্রেম : প্রমীলার সঙ্গে ইন্দ্রজিতের দাম্পত্য সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। 
প্রমীলা ইন্দ্রজিতকে ছাড়তে না চাইলে ইন্দ্রজিৎ প্রমীলাকে বলেছে তার দৃঢ় বন্ধন 
থেকে ছিন্ন করার ক্ষমতা কারোর নেই। 
সরল পিতৃভত্তি ও কর্তব্য বোধ : ইন্দ্রজিৎ শুধুমাত্র পিতার প্রতি ভালোবাসা 
দেখাননি, তার কর্তব্য সম্পর্কে সে সজাগ তাই পিতাকে বলেছে পুত্র বেঁচে থাকতে 
পিতার যুদধ করতে যাওয়া কলঙ্কের কথা। 
দেশের প্রতি ভালোবাসা : মধুসূদন দত্তের ইন্দ্রজিৎ লঙ্কাকে গভীরভাবে 
ভালোবাসেন। তাই লঙ্কার দুর্দিনে লঙ্কাকে মুক্ত করার সংকল্প সে গ্রহণ করেছে। 
আত্মবিশ্বাস : ইন্দ্রজিৎ চরিত্রের সব থেকে বড়ো বৈশিষ্ট্য তার আত্মবিশ্বাস। তাই 
ছদ্মবেশী লক্ষ্মীর কাছে লঙ্কার সর্বনাশ শুনে সে বলেছে সমূলে শত্রুকে বিনাশ 
করবে। 
মূল্যায়ন : মধুসূদনের কাছে ইন্দ্রজিৎ ছিলেন পি৬০।1৪। তাই তার বীরত্ব ও বংশ 
মর্যাদাকে কৃতিত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। ইন্দ্রজিৎকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ চরিত্র হিসাবে গড়ে তুলেছেন তিনি। 
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2. অভিষেক কবিতায় প্রমীলার চরিত্রটি উল্লেখ করো। 

উত্তর : ভূমিকা : সীতা চরিত্র পরিকল্পনায় মধুসূদন দত্ত আদি কবি বাল্মীকিকে অনুসরণ 
করেছে কিন্তু প্রমীলা চরিত্র নির্মাণে কবি পাশ্চাত্য নারীকে তুলে ধরেছেন। সীতা 
যেমন বাল্মীকির মানস দুহিতা। প্রমীলা তেমন মধু কবির মানস প্রতিমা। 
অসামান্য চরিত্র : নারী সম্পর্কিত চরিত্রগুলিকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও তৎকালীন 
সময়ের প্রেক্ষাপটে নির্মাণ করেছেন। প্রমীলার মতো বীরাঙ্গনা চরিত্র শক্তি ও 
সুন্দরতার সমন্বয়। তাই এই চরিত্রটি অসামান্য । 
সুযোগ্য পত্নী : প্রমীলা ইন্দ্রজিতের সুযোগ্য পত্নী। ইন্দ্রজয়ী ইন্দ্রজিৎকে তিনি জয় 
করেছেন প্রেমের পবিত্র পরশে। ইন্দ্রজিৎ তাই বলেছেন, প্রমীলা তাকে শন্ত ভাবে 
ধরে রেখেছেন। 
নামাঙ্কিত এই কবিতায় দেখা যায়। প্রমীলার বিপুল শুন্যতা বোধ। স্বামী যুদ্ধে 
যেতে চাইলে প্রমীলা অস্থির হয়ে ওঠে। 
পতি প্রেমে মুগ্ধা : নারী যে স্বামীকে গভীরভাবে ভালোবাসে তার প্রমাণ হল 
প্রমীলা। তাই ইন্দ্রজিতের মতো শস্তিশালী বীরকে তিনি প্রেমের আবেশে ধরে 
রাখতে সক্ষম হয়েছে। 
দাম্পত্য প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত : প্রমোদ কাননে ইন্দ্রজিৎ প্রমীলার হাস্য উজ্জ্বলময় 
দাম্পত্য প্রেমের যে ছবি আমাদের মধ্যে ভেসে ওঠে তাতে প্রমাণিত হয় তারা 
দাম্পত্য প্রেমের এক সুখী দম্পতি। 
মূল্যায়ন : অভিষেক কবিতার সামান্য পরিসরে প্রমীলা চরিত্রটি অসামান্য। স্বামীর 
প্রতি ভালোবাসা ও চিরন্তনতায় প্রমীলা অসাধারণ 
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সিরাজদৌল্লা 


৯555 এ 


স্ভ ররর? প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-5] 


1. সিরাজদ্দৌলা নাটকে সিরাজদ্দৌলার চরিত্র আলোচনা কর। 
উত্তর : ভূমিকা : ষড়যন্ত্র, সন্দেহ, ঈর্ষা আর গোপন চক্রান্তের রন্ধ পথ অতিবাহিত হয়েছিল 


বাংলার তরুণ নবাব সিরাজদ্দৌলার প্রতিটি দিক। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সিরাজদ্দৌলা 
নামাঙ্কিত নাট্যাংশ অবলম্বনে তার চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল_ 

(ক) রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অভাব : সিরাজদ্দৌলার রাজনৈতিক বিচক্ষণতার 
অভাব ছিল। মিরজাফর, রাজদুর্লভ, জগৎ শেঠ প্রমুখ ব্যক্তিকে তিনি নিয়ন্ত্রণ 
করতে পারেননি। মিরজাফরের ষড়যন্ত্রের কথা জেনেও তার প্রতি কঠোর হতে 
পারেননি। 

খে) বিষপ্নতার ছায়া : চারদিকে ষড়যন্ত্র, সন্দেহ ও সমালোচনার ঘূর্ণাবর্তের পরে 
অসহায় বোধ করেছিলেন সিরাজ। সবসময় এক উৎকণ্ঠা তাকে রাহুর মতো তাড়া 
করত। 

(গ) পরিস্থিতির স্বীকার : নবীন নবাব রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের আবদ্ধ হয়ে 
পরিস্থিতির স্বীকার হয়েছিলেন। সিরাজের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা তার 
বিরুদ্ধে একটি প্রধান শক্তিকে সংঘবদ্ধ করেছিলেন। যার ফলে ঘরে বাইরে সব 
জায়গায় অশান্তির আগ্নেয়গিরি ধ্বংসের রুপ ধারণ করে। 

(ঘ) খাঁটি দেশপ্রেমিক : সিরাজ খাঁটি দেশপ্রেমিক। জন্মভূমি ভয়ংকর সর্বনাশের 
মুখের পতিত হতে চলেছে। এই সত্য জেনে তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন 
বাংলার দুর্দিন উপস্থিত। তাই মিরজাফরকে জানিয়েছিলেন “বাংলার এই দুর্দিনে 
আমাকে ত্যাগ করবেন না। 

(ঙ) মূল্যায়ন : আদর্শের বলিষ্ঠতা আর ব্যক্তিগত যন্ত্রণার দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে 
সিরাজদ্দৌল্লার চরিত্রটি । 


অথবা “কটা দিন আপনারা আমাকে বিশ্রামের অবসর দিয়েছেন”__কে, কাকে 
উদ্দেশ্য করে একথা বলেছে, একথা বলার কারণ কী? 

উত্তর : বস্তা-_ শ্রোতা : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী নাট্যকার শটীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত 
সিরাজদৌল্লা নামাঙ্কিত নাট্যাংশ থেকে আলোচ্য অংশটি নেওয়া হয়েছে। এখানে 
নবাব সিরাজদ্দৌল্লা রাজবল্লভকে উদ্দেশ্যে করে একথা বলেছেন। 
এ কথার কারণ : শটীন্দ্রনাথ তার নাটকে রাজবল্পভকে যড়যন্ত্রকারী রুপে 
দেখিয়েছিলেন। পলাশির ষড়যন্ত্রে রাজবল্লভের প্রত্যক্ষ ভূমিকা না থাকলেও তিনি 
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ষড়যন্ত্রকারীদের সাহায্য করেছিলেন। রাজবল্লভ নবাবের কথার পরিপ্রেক্ষিতে 
জানিয়েছিলেন_-“আমরা কেউ মিথ্যা কলঙ্ক রটাইনি।” রাজবল্লভ অবশ্য নবাবের 
দৈনন্দিন জীবনযাপন সম্পর্কে সচেতন। তিনি নবাবকে লক্ষ করে বলেছেন-_“পাপ 
কখনও চাপা থাকে না।” আসলে এই কথা বলে রাজবল্পভ নিজের পাপকে 
ঢাকতে চেয়েছিলেন। বলাবাহুল্য রাজবল্লভ একইসঙ্গে ঘসেটি বেগম ও ইংরেজদের 
সাথে যোগাযোগ করে নবাবের সর্বনাশ সাধনে উদগ্রীব হয়েছেন। আসলে রাজবল্পভ 
ছিলেন সুযোগ সন্ধানী ও অসৎ প্রকৃতির মানুষ। তাই তিনি ইংরেজদের পক্ষে 
নবাবের কাছে সওয়াল করেন। তিনি জানান--“নবাব যেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 
সঙ্গে সমস্ত বিরোধ মিটিয়ে নেয়।” 


বাংলার এই দুর্দিনে নবাব যেন শুভবুদ্ধির পরিচয় দেয়। রাজবল্পভের বন্তব্য আসলে 
ব্যস্তি স্বার্থ সিদ্ধির গোপন প্রয়াস। তাদের জন্য নবাবের সর্বনাশ হয়েছিল৷ নবাবের 
বন্তব্য তার এই প্রমাণ । 


3. “জানি না আজ কার রক্ত সে চায়। পলাশি, রাক্ষসী পলাশী”__ প্রসঙ্গ সহ 
ব্যাখ্যা করো। 


উত্তর : উৎস : আলোচ্য উত্তিটি নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লেখা সিরাজদ্দৌলা নাটক 
থেকে নেওয়া হয়েছে। 


বন্তব্যের কারণ : নাট্যাংশের নবাব সিরাজের শেষ মন্তব্য এটি। বন্তব্যে অতি 
নাটকীয়তার আবছায়া থাকলেও তা কখনও নবাবের অন্তরের ব্যথা ও যন্ত্রণাকে 
ঢেকে রাখতে পারেনি। কখনও কোনো যুদেধর আগাম পরিণাম জানানো যায় না। 
পলাশির যুদ্ধের মতো যুদ্ধে তা মোটেই নয়। কারণ এই যুদ্ধে লিপ্ত ছিল একাধিক 
পক্ষ এবং প্রত্যেকের উদ্দেশ্য আলাদা আলাদা রকমের। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি, 
পারিবারিক প্রতিহিংসা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের বাসনা ইত্যাদি নানাবিধ জটিলতা 
এর সঙ্গে মিশে ছিল। তাই লড়াইটা কেবল সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের ছিল না 
তা নবাব বুঝত পেরেছিল। তার সম্পর্কে আজ যারা দীড়াচ্ছেন সেই মিরজাফর, 
রাজবল্পভ যে কাল তার পাশে নাও থাকতে পারে__এই সত্যটি বুঝতে সিরাজের 
কোনো অসুবিধা হয়নি। তবে সংঘর্ষ ছিল অনবার্য, যুদ্ধ ছিল সুনিশ্চিত। তবে 
যুদ্ধের পরিণাম পক্ষে বা বিপক্ষে যে কোনো দিকে যেতে পারে। এই যুদ্ধ রক্তক্ষয়ী 
যুদ্ধ যার সংগঠন স্থল পলাশি। আগামী ক্ষয় ও বিনষ্টির ছবিটি আগাম দেখতে 
পেয়ে তাই সংবেদনশীল নবাবের হৃদয় হাহাকার করে উঠেছে। যার প্রকাশ ঘটেছে 
আলোচ্য মন্তব্যের কারণ। 


এ. জাতির সৌভাগ্য সূর্য আজ অস্তাচলগামী-_-কোন জাতির কথা বলা হয়েছে, তার 
সৌভাগ্য সূর্য কেন অস্তীচলগামী ? 


উত্তর : জাতি : প্রখ্যাত নাট্যকার শটীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত সিরাজদ্দৌলার নাট্যাংশে জাতি 
বলতে বাঙালি জাতির কথা বলা হয়েছে। 
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অস্তাচলগামী হওয়ার কারণ : ইংরেজ বণিকের দল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে 
ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতে এসে ধীরে ধীরে ভারবর্ষের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে 
হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। তবে, বণিকের মানদণ্ড সম্পূর্ণরূপে রাজদণ্ডে পরিণত 
হয়। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পলাশির যুদ্ধে পরাজিত করে। 
সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পিছনে যতখানি ছিল ইংরেজদের প্রতাপ ততখানি ছিল 
মিরজাফর সহ বিভিন্ন ক্ষমতাবান সভাসদদের বিশ্বাসঘাতকতা সিরাজ জানতেন 
ইংরেজদের সঙ্গে শত্রুতা তার পক্ষে মঙ্জালজনক হবে না। তাই তিনি মিরজাফর, 
জগৎ শেঠ, রাজবল্পভ প্রভৃতির কাছ থেকে সাহায্যের আশা করেছিলেন। নবাব 
ভেবেছিলেন হয়তো শত্রুতা ভুলে সবাই একসঙ্গে কাজ করবে। কারণ ব্যন্তিগত 
শত্রুতার ওপরে দেশ। তাই সাহায্য প্রার্থনা করতে গিয়ে তিনি বাংলাদেশের মানমর্যাদা 
ও স্বাধীনতা রক্ষার আবেদন জানান। 


5. নবাব সিরাজদ্দৌলা ওয়াটস্‌ কে বন্দি করেন কেন, শেষ পর্যন্ত তাকে কী শাস্তি 

দেওয়া হয়? 

উত্তর : ওয়াটস্‌কে বন্দি করার কারণ : পাঠ্য নাট্যাংশে সিরাজদৌল্লা কাশিম বাজার কুঠি 
আক্রমণ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি ওয়াটসকে বন্দি করেন। কারণ 
রাজদরবারে কোম্পানি প্রতিনিধি হয়েও ওয়াটস্‌ আলিনগরের সন্ধির শর্ত ভঙ্গ 
করেছিলেন। ইংরেজদের বাণিজ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসিদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত 
করার ইচ্ছে ছিল ওয়াটসের। তিনি চেয়েছিলেন ফরাসিদের চন্দননগরের ঘাঁটি 
আক্রমণ করতে এছাড়াও একটি চিঠিতে লিখেছিলেন। কলকাতায় অধিক সৈন্য 
সমাবেশ করে বাংলার বুকে এমন আগুন ইংরেজরা জ্বালাবেন যা গঙ্গার সমস্ত 
জল দিয়েও নেভানো যাবে না। এসব ছিল ওয়াটসের কাজ। তাই ওয়াটস্‌কে 
নবাব বন্দি করেছিলেন। 
শাস্তি : ওয়াটসকে বন্দি করে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়ার ভর দেখালেও 
বাস্তবে নরম হৃদয়ের সিরাজদৌল্লা কোনোরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। 
শুধুমাত্র রাজদরবার থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। 
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* কবি নৃতনের কেতন’ বলেছেন কালবোশেখির ঝড়কে। 

ঞ “তোরা সব জয়ধ্বনি কর!”_কবি জয়ধ্বনি করতে বলেছেন ধ্বংস ও সৃষ্টির 
দেবতা শিবের’। 

শ্ত প্রলয়োল্লাস” কবিতাটির কবি হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। ‘অগ্নিবীণা’ কাব্যপ্রন্থ 
থেকে সংকলিত। 

শপ “তোরা সব জয়ধ্বনি কর!'_-“তোরা” বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে কুসংস্কারে 
আচ্ছন্ন ভারতীয়দের । 

্ ‘কৃপাণ’ শব্দটির অর্থ হল তরবারি বা খড্গ। 

€ বিশ্বপাতার বক্ষ কোলে"_“বিশ্বপাতা” হলেন জগৎপালনকারী পরমেশ্বর । 

শর “জীবনহারা অসুন্দরের করতে ছেদন!”__যারা আসছে তারা হল নবীনের দল। 

শ্ত বধুদের যা তুলে ধরতে বলা হয়েছে তা হল প্রদীপ। 

ঞ ভয়ংকর যেভাবে আসছে, তা হল বজ্রশিখার মশাল জ্বেলে। 

শর ‘তোরা সব জয়ধ্বনি কর!'-_পঙ্ক্তিটি প্রলয়োল্লাস কবিতাটিতে মোট ১৯ বার 
ব্যবহার করা হয়েছে। 

ঞ “মাভৈঃ মাভৈঃ!”__“মাভৈঃ শব্দটির অর্থ ভয় কোরো না। 

শর “ভেঙে আবার গড়তে জানে'__তার নাম চিরসুন্দর। 

“ “ওই সে মহাকাল সারথি'_-মহাকাল সারথি” যা করছেন তা হল রন্তুতড়িৎ চাবুক 
হানছেন। 

ঞ সর্বনাশী জ্বালামুখী চামরকে দোলায় ধূমকেতু ৷ 

শর ধুরা প্রদীপ তুলে ধর!” প্রদীপ তুলে ধরে বধূরা ধ্বংস ও সৃষ্টির দেবতাকে বরণ 
করে নেবেন। 

* দ্বাদশ রবির বহ্নিমালা’_ দ্বাদশ রবি হল দুপুরের সূর্য । 

শত ‘বজ্ঞশিখার মশাল জ্বেলে আসছে’_ভয়ংকর। 

শ্ত সর্বনাশী জ্বালামুখী বলা হয়েছে ধূমকেতুকে। 

শপ ‘ওই আসে সুন্দর !'__সুন্দর আসছে কাল ভয়ংকরের বেশে। 

€ ‘বজ্রশিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ংকর!”__সেই ভয়ংকর রূপটি হল মহাকালের 
চণ্ডরুপ। 

শ্ কাল ভয়ংকরের বেশে আসে সুন্দর। 

ও তাহার দেশের দোলায় ঝাপটা মেরে গগন দুলায়।” 

শ্প ‘দিগন্তের কীদন লুটায় পিঙ্লতার ত্রস্ত জটায়!” “পিঙ্গল' শব্দের অর্থ পীত (হলুদ) 
বর্ণের আভাযুক্ত গাঢ় নীল। 
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শর “সিন্ধূপারের সিংহদ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল'__-আগল ভাঙে প্রলয় নেশার 
নৃত্য পাগল শিব। 

‘হ্যা’ শব্দের অর্থ হল ঘোড়ার ডাক। 

শ্ দেবতা যজ্ঞরুপে বাঁধা পড়ে আছে। 

শর “সপ্ত মহাসিন্ধু দোল খায় কপোততলে। 

শপ ‘কেতন’ শব্দের অর্থ পতাকা। 

শপ “মহানিশা" বলতে বোঝানো হয়েছে রাত্রির তৃতীয় প্রহরকে। 

শপ আসছে নবীন’_নবীন আসছে প্রাণহীন অসুন্দরকে নাশ করতে ও নতুন সভ্যতা 
গড়ে তুলতে। 

শপ “অট্টরোলের হট্টগোলে'_ চরাচর স্তব্ধ হয়ে গেছে। 

্র “এবার মহানিশার শেষে’ নতুন সূর্য সমাজকে নতুনভাবে আলোকিত করে তুলবে। 

শর বিজ্গানে ঝড় তুফানে”_যেন ঘোড়ার চিৎকার ভেসে আসছে। 

শ্র “আসছে এবার অনাগত’_ এখানে ‘অনাগত’ বলতে বোঝানো হয়েছে ভয়ংকরকে। 

শর “দিগন্বরের জটায় হাসে শিশুটাদের কর!” 

* “দিগন্বরের জটায় হাসে শিশুঠাদের কর” টাদের হাসির অর্থ নতুন সৃষ্টির সুখ। 

ঞ বিশ্বমায়ের আসন মহাকাল ধারণ করে রেখেছেন!’ 


উজ) বহু বিকল্সভিত্তিক প্রশ্নোত্তর [1100] : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-1] 
1. “কেতন” শব্দের আভিধানিক অর্থ হল-_ 


টে ধ্বজা বা পতাকা [৪] বেলুন 
[0] ঘরের পর্দা [9] সামিয়ানা 
2. 'প্রলয়োল্লাস”শব্দের আভিধানিক অর্থ হল__ 
[A] ভয়ংকরের চণুরুপ 0 ধ্বংসের আনন্দ 
[0] জয়ধ্বনি [0] কালবৈশাখীর ঝড় 
3. “রন্তু তাহার কৃপাণ ঝোলে”__“কৃপাণ” শব্দের অর্থ 
[A] ছোরা [8] ভোজালি @ খড়া [9] কৃপণ 
এ. “আসছে এবার...” কে আসছে? 
[A] বিশ্বমাতা [8] জাঠ কালাপাহাড় 
@ প্রলয়ঙ্কর শিব [2] অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসক 
5. “আসছে এবার অনাগত”-__'অনাগত” বলতে বোঝানো হয়েছে__ 
[A] কালবৈশাখীকে [৪] গোর্তুগিজ দস্যুদের 
[0] জাঠ-কালাপাহাড়কে © ভয়ংকরকে 
6. “____ রবির বহিজ্বীলা ভয়াল তাহার নয়নকটায়।” [ শূন্যস্থান পূরণ করো ] 
টে দ্বাদশ [৪] ত্ৰয়োদশ [0] একাদশ [0] পঞ্দশ 
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7. “সিন্ধুপারের সিংহদ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল”--কে আগল ভাঙে? 


[A] বিশ্বজননী [৪] দেশের সাধারণ মানুষ 
[0] জাতীয়তাবাদী © প্রলয়-নেশার নৃত্য পাগল শিব 
৪. “দিগন্বরের জটায় হাসে শিশু চাদের কর... ‘চাদের হাসির’ অর্থ__ 
[A] ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে 0 নতুন সৃষ্টির সুখ 
[০] অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে [0] অন্ধকার দূর হয়েছে 
9. প্রলয়োল্লাস” কবিতাটির কবি হলেন__ 
টে কাজী নজরুল ইসলাম [৪] অক্ষয়কুমার বড়াল 
[0] অতুলপ্রসাদ সেন [0] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
10. “সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে/কপোলতলে !”_-“কপোল” শব্দের অর্থ__ 
টে গণ্ডদেশ বা গাল [8] গলা [0] চিবুক [9] কপাল 
11. কবি কাজি নজরুল ইসলাম যে দেশের জাতীয় কবি হিসেবে স্বীকৃত 
[A] ভারত 0 বাংলাদেশ [0] নেপাল [9] শ্রীলঙ্কা 
12. “তোরা সব জয়ধ্বনি কর!”_-“তোরা” বলতে বোঝানো হয়েছে__ 
[A] ভারতীয় নারীদের [৪] ভারতীয় পুরষদের 
তে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ভারতীয়দের [9] ভারতীয় শিক্ষিত পণ্ডিতদের 
13. “হসা” শব্দের আভিধানিক অর্থ হল 
[A] সারমেয় অর্থাৎ কুকুরের ডাক [৪] গোরুর ডাক 
[0] হাতির ডাক © ঘোড়ার ডাক 
14. “সর্বনাশী জ্বালামুখী তার চামর দুলায়।” [ শূন্যস্থান পূরণ করো ] 
[A] আগ্নেয়গিরি 9 ধূমকেতু [0] দাবানল [0] কৃপাণ 
15. “তোরা সব জয়ধ্বনি কর!”__কবি জয়ধ্বনি দিতে বলেছেন যার উদ্দেশ্যে 
[A] দেশমাতার [৪] প্রকৃতির 
[0] মানুষের © ধ্বংস ও সৃষ্টির দেবতা শিবের 
16. “মাভৈঃ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল-_ 
টে ভয় না পাওয়া [৪] ভয়ে মিটিয়ে থাকা 
[0] ভয়কে উপেক্ষা করা [9] ভয়ে পালিয়ে যাওয়া 
17. “বজ্রশিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ংকর ।”“ভয়ঙকর' রূপটি হল-__ 
[A] শ্যামাকালীর © মহাকালের চণ্ডরূপ 
[0] মেঘনাদের [9] ধুল্রাবতীর 
18. “তোরা সব জয়ধ্বনি কর!”__পঙ্ভ্তিটি ব্যবহৃত হয়েছে প্রলয়োল্লাস” কবিতায়__ 
[A] ১৭ বার [8] ১৮ বার @ ১৯ বার [0] ২০ বার 
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তু অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নোত্তর : প্রতিটি প্রশ্নের মান-1] 


পি 


1. “তোরা সব জয়ধ্বনি কর।”_পঙ্ক্তিটিতে কাদের জয়ধ্বনি করার কথা বলা 
হয়েছে? 

উত্তর : কাজী নজরুল ইসলাম রচিত অগ্নিবীণা ‘কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা প্রলয়োল্লাস'-এর 

প্রশ্নোদধৃত পঙ্ন্তিটিতে পরাধীন দেশের নাগরিকদের জয়ধ্বনি করার কথা বলা 
হয়েছে। 


2. “ওই নৃতনের কেতন ওড়ে...” নৃতনের কেতন ওড়ার সংবাদটি কে বহন করে 
আনে? 
উত্তর : “নৃতনের কেতন ওড়ার’ সংবাদটি কালবৈশাখীর ঝড় বহন করে আনে। 
3. “তোরা সব জয়ধ্বনি কর।”__পঙ্ভ্তিটিতে কার জয়ধবনির কথা বলা হয়েছে? 
উত্তর : ‘অগ্নিবীণা’ কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা প্রলয়োল্লাস'-এ ধ্বংস ও সৃষ্টির দেবতার 


জয়ধ্বনি করার কথা বলা হয়েছে। 
4. “..ধুমকেতু তার চামর দুলায়।”__প্রলয়োল্লাস' কবিতায় ধূমকেতুকে কী কী 
বিশ্লেষণে ভূষিত করা হয়েছে? 
উত্তর : 'প্রলয়োল্লাস” কবিতায় ‘ধুমকেতু’-কে “সর্বনাশী” ও ‘জ্বালামুখী’ বিশেষণে ভূষিত 
করা হয়েছে। 


5. “আসছে নবীন!”_নবীনের আসার উদ্দেশ্যটি লেখো। 
উত্তর : পরাধীন ভারতবর্ষের জীবনহারা, প্রাণহীন, জড়, অসুন্দরকে বিনাশ করতেই নবীনের 
সুভাগমন, এ কথাটিই ফুটে উঠেছে কাজী নজুরল ইসলামের 'প্রলয়োল্লাস” কবিতায়। 
6. “সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে/কপোলতলে।”_কার কপোলতলে সপ্ত মহাসিন্ধু দুলে 
ওঠে? 


উত্তর : পঙ্ন্তিটিতে ভাঙনের দেবতা দেবাদিদেব মহাদেবের একফৌটা চোখের জলে 
তারই গালে সাতসমুদ্র দুলে ওঠার কথা বলা হয়েছে। 


7. “ওরে ওই হাসছে ভয়ংকর ।”__ভয়ংকরের হাসির তাৎপর্য লেখো। 
উত্তর : ‘ভয়ংকর’ এসে পরাধীন ভারতবর্ষের সমস্ত রকম অরাজকতার অবসান ঘটাবে, 
তারপরেই নতুন সাজে হবে নবসৃষ্টি। তাই তার ভয়ংকরতা প্রদর্শনের জন্য 
অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে “ভয়ংকর। 
8. “মহাকালের চণ্ড-বূপে”_মহাকাল কে? 
উত্তর : মহাকাল” হলেন দেবাদিদেব মহাদেব, যিনি শিব ও রুদ্র, রক্ষক ও সংহারক। 
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9. প্রলয়োল্লাস” কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন্‌ কাব্যগ্রন্থ থেকে পাঠ্যাংশে 
সংকলিত হয়েছে? 
উত্তর : প্রলয়োল্লাস' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের ‘অগ্নিবীণা’ কাব্যগ্রন্থ থেকে 
পাঠ্যাংশে সংকলিত হয়েছে। কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯২২ খিস্টাব্দ। 


10. “ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চিরসুন্দর।”_-কী ভেঙে আবার নতুন করে 
গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে? 
উত্তর : কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ‘অগ্নিবীণা’ কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা “প্রলয়োল্লাস” 
কবিতায় জীর্ণ, পুরাতন, গতানুগতিকতাকে ভেঙে যাবতীয় প্রাণহীনতা, নিশ্চলতার 
অবসান ঘটিয়ে আবার নতুন সম্ভাবনাময় জীবন গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে 
প্রশ্নোদধৃত পঙ্ন্তিটিতে। 
11. “ওই আসে সুন্দরী !”__সুন্দর কীভাবে আসে? 
উত্তর : কুসংস্কারাচ্ছনন, সাম্প্রদায়িকতার গৌঁড়ামিতে পরিপূর্ণ এই সমাজকে ধ্বংস করে 


নবসৃষ্টি ঘটাতে সুন্দর আসে কাল-ভয়ংকরের রূপে। 
টা নস 
তু সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্ী প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-3] 
1. “ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর,__কে কোন প্রসঙ্গে এই উক্তি করেছেন? কেন 
তিনি ভয় করতে নিষেধ করেছেন? 


উত্তর : প্রসঙ্গ : কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রলয়োল্লাস কবিতায় আলোচ্য উক্তিটি 
করেছেন। কল্পনেত্রে অনুভব করেছেন ভাঙ্গনের দেবতা সবকিছু ভেঙে আবার 
নতুন করে সৃষ্টি করবেন সেই প্রসঙ্গে আলোচ্য উত্তি। 
ভয় না করার কারণ : কবি মনে করেন, মহাকালকে দেখে ভয় পাবার দরকার 
নেই। ইংরেজ শাসিত ভারতে অনাচার অবিচার নৃশংস অত্যাচার দেখে ব্যথিত 
কবি নজরুল ভাঙ্গনের দেবতা মহাকাল বা ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করেছেন। তিনি 
ধ্বংসের দেবতা। রুদ্রমূর্তিতে তার আবির্ভাব। একদিকে তিনি ভাঙেন অন্যদিকে 
নতুন করে সৃষ্টি করেন। তাই তাকে ভয় না করে তার জয়ধবনি করার কথা 
বলেছেন। 


2. ‘এবার মহানিশার শেষে আসবে উষা অরুণ হেসে'_এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে 
কবি কোন ইঙ্গিত দিয়েছেন? 
উত্তর : কবির মন্তব্য : নজরুল লক্ষ্য করেছেন সারা পৃথিবী জুড়ে ভাঙন ধরেছে। পরাধীনতা 
এবং সামাজিক শোষণ বঞুনার মধ্য দিয়ে যে অন্ধকার নেমে এসেছে তার অবসান 
ঘটবে। সভ্যতার নতুন সূর্যোদয় ঘটবে। মহাদেব ধ্বংসের দেবতা হলেও তার 
কপালে থাকে চাদ। একইভাবে ধ্বংসের মধ্যে সুন্দরকে বারবার প্রত্যক্ষ করেছেন 
বলে কবি প্রত্যাশা করেছেন যে সেই চাদের আলোয় ঘর পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। 
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3. “দিগন্বরের জটায় হাসি শিশু চাদের কর _প্রসঙ্গটি উল্লেখের কারণ লেখ। 
উত্তর : প্রসঙ্গ : দিগন্বর অর্থাৎ মহাদেব নটরাজ মুর্তিতে ধ্বংসের তাণ্ডব সৃষ্টি করেন। 
কিন্তু তা আসলে সৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্য। দিগন্বরের দ্বিতীয় নেত্রের ওপরে 
থাকে চাদ যা সব হারানোরুপে সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করে। স্বাধীনতা ও সমাজ রূপান্তরের 
স্বপ্ন দেখা কবি এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন কারণ বিপ্লবের পথে ধ্বংস অনিবার্য 
হলেও তা আসলে সুন্দরের অভিষেককে নিশ্চিত করে। 


4. 'সর্বনাশী জ্বালাময়ী ধূমকেতু তার চামর দুলায়” কোন প্রসঙ্গে একথা বলা 
হয়েছে লেখ। 

: প্রসঙ্গ : সংগ্রামের পথ কখনো ফুলে ঢাকা নয়। স্বাধীনতার জন্য মানুষের যে 
সংগ্রাম তার পথ তৈরি হয় মৃত্যু আর রক্তপাতের মধ্য দিয়ে | যে কারণে কবি তার 
কল্পনার রুদ্ররূপী কালীর কথা স্মরণ করেছেন। মহাদেবী কালী যেমন সব কিছুকে 
ধ্বংস করে নতুন করে সৃষ্টি করেন। সে রকমই নতুন প্রলয়ের মধ্য দিয়ে আগামী 
দিনের পৃথিবী সৃষ্টি হবে। এখানে কবি সে কথায় বলেছেন। 


র 


টা সন 
১) রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-5] 
1. প্রয়োল্লাস কবিতার মূল বন্তব্য নিজের ভাষায় লেখ। 
উত্তর : মূল বক্তব্য : বাংলা সাহিত্যের কবি নজরুল ইসলামের আবির্ভাব ধূমকেতুর মতো 


অপ্রত্যাশিত আকস্মিক। তিনি ঝড়ের বেগে রীতিমতো প্রলয় সৃষ্টি করে পরাধীন 
জাতির মুক্তির স্বপ্নকে আলোকিত করে। 


কবি নজরুল প্রলয়োল্লাস নামাঙ্কিত কবিতার সুচনাতে কালবৈশাখী ঝড়কে আহ্বান 
করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন প্রচণ্ড গতিতে যেমন করে কালবৈশাখী সবকিছু 
ভেঙ্গে চুরে দেয় তেমন করে নটরাজ শিব সবকিছু ভেঙে আবার নতুন জগৎ 
তৈরি করবেন। পুরাণের নটরাজ শিবের রুদ্র মুর্তিকে কবি প্রলয়োল্লাস কবিতায় 
বিশেষ তাৎপর্ধে ব্যবহার করেছেন। কবি হিসাবে নজরুল বিদ্রোহী। তার দুর্দান্ত 
বিদ্রোহে সমাজের সমস্ত অবিচার অত্যাচার অনাচার দৃরিভূত হয়েছিল। তিনি 
সেকেলে সংস্কার, প্রাচীন চিন্তাধারা যেমন বদলাতে চেয়েছিলেন, তেমন ব্রিটিশ 
শাসনের নাগপাশে বদ্ধ মানুষের দুর্দশা থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি 
বলেছেন__অনাগত মহাকাল এমনভাবে এগিয়ে আসবে যার ফলে সিন্ধু পারে 
সিংহদ্বারের আগল যাবে ভেঙে। মৃত্যু গহন অন্ধকারে এক সময় জ্বলে উঠবে 
বজ্রশিখার মশাল। আর তেখন সমস্ত অশুভ শন্তি দূর হয়ে যাবে। নজরুল মনে 
করেন সর্বনাশী জ্বালামুখী ধূমকেতুর মতো সহসা আবির্ভূত হয়ে রন্তু কৃপাণ হাতে 
অট্টহাসিতে মুখর করে শত্রুর রুক্ষ বিদীর্ণ করবেন। তার অট্টহাসিতে কম্পিত হবে 
আসুরিক শক্তি তিনি এই পুরাণ কল্পনার পাশাপাশি শিল্পের রুদ্রমূর্তিকে বিশেষভাবে 
স্মরণ করেছেন। অর্থাৎ একইসঙ্গে শিবকালী এই শক্তিকে এক জায়গায় দাড় 
করিয়ে কবি এই বার্তা দিতে চেয়েছেন যে-_অন্ধকারার বন্ধ কূপে এবার আশার 
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আলো পৌছে যাবে আর তখন অসুন্দর, অত্যাচারী রাজশন্তি ধীরে ধীরে লুপ্ত 
হবে। জেগে উঠবে চিরসুন্দর। সেই সুন্দরকে কবি বরণ করে নিতে বলেছেন। 
প্রলয়োল্লাস কবিতায় প্রলয়ের মধ্যে সৃষ্টি উল্লাস দেখেছেন কবি। তাই এই কবিতা 
হয়ে উঠেছে ধ্বংসের শেষে সৃষ্টির উদ্ভূত এক আনন্দের প্রতিচ্ছবি 


2. দ্বাদশ রবির বহ্নি জ্বালা ভয়াল তাহার নয়নকোটায়*__মন্তব্যটির ব্যাখ্যা করো? 
উত্তর : স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন এক কঠিন সংগ্রাম এ যেন এক ভয়ঙ্কর আহ্বান। 
সূর্যের আগুন যেন বিকল্পের বার্তা বাহকের চোখে আবার কখনো তা মেঘের 
থেকে নেমে আসা বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে মহাসিন্ধু চেহারা নেয়। দুর্যোগের ঘনঘটায় 
ভয়াবহতার উচ্ছ্বাসে প্রকৃতি রুদ্ররুপ যেন নতুনের জয়ধ্বনি ঘোষিত হয়। 
(ক) শিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ংকর’_ভয়ংকর বলতে কাকে বোঝানো 
হয়েছে? 


3. “বজ্র শিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ংকর'_ভয়ংকর বলতে কাকে বোঝানো 
হয়েছে? তার সম্পর্কে আর কোন বিশেষণ ব্যবহার হয়েছে? তার এমন রূপে 
আগমণের কারণ কবিতা অবলম্বনে লেখ। 

উত্তর : ভয়ংকর : কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত প্রলয়োল্লাস কবিতা সংগৃহিত আলোচ্য 
অংশে ভয়ংকর বলতে বোঝানো হয়েছে ভয় সৃষ্টিকারী প্রলয়ংকর শক্তিতে । প্রচলিত 
সমাজ ব্যবস্থায় তথা অচল আয়তনে বিভীষিকাময়রূপ নিয়ে যার আগমন যার 
দর্শনে ভাসমান মানব হৃদয় বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে 
অনাগত বিপদের সম্ভাবনা এখানে সেই রুপ সত্তাকে ভয়ংকর বলে অভিহিত করা 
হয়েছে। 
ভয়ংকরের বিশেষণ : ভয়ংকরকে কবি অন্য যে বিশেষণে অভিহিত করেছেন তা 
হল প্রলয় নেশার নৃত্যপাগল অর্থাৎ এখানে ভয়ংকর রুপে বিদ্রোহী কবি মহাদেবের 
চণ্ডরূপকে চিহ্নিত করেছেন। 
আগমনের কারণ : প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় আমরা অভ্যস্থ হয়ে পড়ি। একী 
প্রবাহমান ধারায় আমরা প্রবাহিত হতে থাকি। নতুনকে আমরা তখন সহজে বহন 
করতে চায় না। ইংরেজ শাসনে বন্দি আমাদের ভারতমাতা। শৃঙ্খলাবদধ একশো 
কোটি সন্তান তারা পরাধীনতার অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। অজ্ঞানতার অন্ধকারে 
তারা নিমজ্জিত। এই অন্ধকারকে ছিন্ন করে স্বাধীনতার রূপ আলোকে উদ্ভাসিত 
করতে আসছে ভয়ংকর যাকে কবি মহাদেব বলে অভিহিত করেছেন। মহাকালের 
রুপ নিয়ে তার আগমন কাল প্রবাহে পুরাতনকে ধ্বংস করে বজ্রের শিখার মতো 
আলোক বর্তিকা নিয়ে তার আগমন। তিনি আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার রুপ অজ্ঞানতা 
দূর করে জ্ঞান রূপ আলোক ধারায় প্রবাহিত করে দেবে। তাই যিনি আমাদের 
পরাধীনতার প্রসার অন্ধকার দূর করতে স্বাধীনতার আলোকে দীপ্ত পথে নিয়ে 
যাবে তাকে ভয়ংকর রুপে কবি মনে করেছেন। 
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শ্ত গিরীশ মহাপাত্রের সাথে অপূর্বর পুনরায় দেখা হয়েছিল রেল স্টেশনে। 

* সব্যসাচী মল্লিক পেশায় ছিলেন একজন চিকিৎসক। 

ও গিরীশ মহাপাত্রের ট্যাকে পাওয়া গিয়েছিল একটি টাকা ও গন্ডা ছয়েক পয়সা। 

€ পলিটিক্যাল সাসপেক্টের নাম ছিল সব্যসাচী মল্লিক। 

ও “পুলিশ স্টেশনে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল” __সুমুখের হলঘরে জন ছয়েক বাঙালি 
মোট ঘাট নিয়ে বসে আছে। 

শ্ তেলের খনির কারখানার মিস্ত্িরা চাকুরির উদ্দেশ্যে গিয়েছিল রেঙ্গুনে। 

শ্৮ “বুড়ো মানুষের কথাটা শুনো”__বুড়ো মানুষটি হলেন নিমাইবাবু। 

শ্ পুলিশ যার খোজে তল্লাশি করছিল, তিনি ছিলেন একজন রাজদ্রোহী। 

৩ “তোমার চিন্তা নেই ঠাকুর'_ ঠাকুর বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে তেওয়ারীকে। 

শত গিরিশ মহাপাত্রের জামার রং ছিল রামধনু। 

্ সব্যসাচী নিজের নাম বলেছিলেন গিরীশ মহাপাত্র। 

্প জগদীশবাবু চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, দয়ার সাগর ৷” 

শর “আপাতত ভামো যাচ্ছি'-_-কথাটা বলেছে অপূর্ব। 

* নিমাইবাবুর জিজ্ঞাসার উত্তরে সব্যসাচী তার নাম বলেছিল গিরীশ মহাপাত্র। 

শপ তেলের খনির শ্রমিকরা বর্মা অয়েল কোম্পানি ছেড়ে রেঙ্গুনে এসেছিল, কারণ 
তাদের সেখানকার জল হাওয়া সহ্য হয়নি। 

শত “বাবুটির স্বাস্থ্য গেছে, কিন্তু শখ ষোলো আনাই বজায় আছে’_এখানে যার কথা 
বলা হয়েছে তিনি হলেন সব্যসাচী মল্লিক বা গিরীশ মহাপাত্র। 

শর “বাড়ির খবর সব ভালো তো? প্রশ্নটি করেছিলেন তলওয়ারকার। 

শর তবে এ বস্তুটি পকেটে কেন?’ বস্তুটি হল গাঁজার কলকে। 

্প গিরীশ মহাপাত্রের বয়স হল ত্রিশ-বত্রিশ। 

€ “বামুনের ছেলে, বাংলা লেখাপড়া, শাস্তর-টাস্তর সবই কিছু কিছু শিখেছিলাম।” 
-_-একথা বলেছিলেন রামদাস তলওয়ারকার। 

শপ “কোন্‌ এক অদৃষ্ট অপরিজ্ঞাত রাজবিদ্রোহীর চিন্তাতেই ধ্যানস্থ হইয়া রহিল।”_ 
এখানে যার কথা বলা হয়েছে সে হল বাঙালি যুবক রেঙ্গুনবাসী অপূর্ব হালদার। 


উজ) বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর [1100] : (প্রতিটি প্রশ্নের মান-1] 
1. “সে হাত বাড়াইয়া বন্ধুর করমর্দন করিল।”-__বন্ধুটি হল-_ 
[A] জগদীশবাবু [8] গিরীশ মহাপাত্র [0] নিমাইবাবু 0 অপূর্ব 
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2. “তার এই কালো চামড়ার নীচে জ্বলে না, তলওয়ারকর।” [শূন্যস্থান 
পূরণ করো] 
টে লাঞ্ছনা [৪] গঞ্জনা [0] খেয়ালিপনা [9] সুখ 
3. পলিটিক্যাল সাসপেক্টের নাম ছিল-_ 
টে সব্যসাচী মল্লিক [৪] শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
[0] নিমাই মল্লিক [9] অপূর্ব রায় 
এ. “বামুনের ছেলে, বাংলা লেখাপড়া, শাস্তর-টাস্তর সবই কিছু কিছু শিখেছিলাম” 
_একথা বলেছিলেন__ 
[A] সব্যসাচী মল্লিক 0 রামদাস তলওয়াকার 
[0] গিরিশ মহাপাত্র [9] অপূর্ব রায় 
5. “তোমার চিন্তা নেই ঠাকুর।”__ঠাকুর” বলতে যাকে বোঝানো হয়েছে, তার 
নাম হল_ 
[A] গিরীশ মহাপাত্র 0 তেওয়ারী [0] অপূর্ব রায় [9] তলওয়ারকর 
6. “আমার মনে হয় এ শহরে আরও কিছুদিন নজর রাখা দরকার।”__শহরটির 
নাম_ 
[A] ভামো [৪] শোএবো শে রেঙ্গুন [9] প্রোম 
7. রাতেরবেলা ট্রেনের মধ্যে পুলিশের লোক অপূর্বর বার-তিনেক ঘুম ভাঙাবার 
কারণ-_ 


[A] চুরি হওয়া জিনিসপত্রের লিস্ট নেওয়ার জন্য 

[৪] যারা তার টাকা-পয়সা চুরি করেছিল তাদের নাম জানার জন্য 
[0] ভারতীয় বিদ্রোহীদের নাম জানার জন্য 

© নাম-ধাম-ঠিকানা লেখার জন্য 


৪. “আশ্চয্যি নেহি হ্যায় বাবুসাহেব।”__“বাবুসাহেবটি হলেন__ 


টে অপূৰ্ব [৪] পুলিশ ইনস্পেক্টর 
[0] জগদীশবাবু [0] সব্যসাচী মল্লিক 
9. “সুমুখের ঘড়িতে বাজিতে সে উঠিয়া দীড়াইল।” [শূন্যস্থান পূরণ 
করো] 
[A] একটা 0 তিনটা [0] পাঁচটা [0] সাতটা 
10. “এতবড়ো ___ মেয়ে আর যে কেহ আছে মনে হয় না হে তলওয়ারকর।” 
[শন্যস্থান পূরণ করো] 


[A] কর্মকুশলী [৪] কর্মেপটু শে কার্ষকুশলা [0] কর্মে পটিয়সী 
11. “এই জানোয়ারটাকে _____ করার দরকার নেই, বড়োবাবু।” [শূন্যস্থান পূরণ 

করো] 

টে ওয়াচ [8] দেখা [0] মারার [0] বন্ধ 
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12. ফিরিঙ্গি ছৌড়ারা লাথি মেরে প্ল্যাটফর্ম থেকে বের করে দিয়েছিল 
[A] নিমাইকে 0 অপূর্বকে [0] জগদীশবাবুকে [0] সব্যসাটীকে 


13. “অথচ, গভর্নমেন্টের কত টাকাই না এরা বুনো হাঁসের পিছনে ছুটোছুটি করে 
অপব্যয় করলে !”__“ৰুনো হাসের পিছনে ছুটোছুটি” বলতে বোঝানো হয়েছে__ 
টে অপ্রাপ্য বস্তুর চাহিদা [৪] হাতির পিছনে ছোটা 
[০] চোরা শিকারীদের পিছনে ছোটা [0] অসম্ভব কল্পনা করে ছোটা 
14. সুমুখের হলঘরের বাঙালিরা সকলেই-_ 
[A] পূর্বব্রম্মে তেলের খনির কারখানায় দারোয়ানের কাজ করছিল 
[8] পশ্চিমব্রত্মে তেলের খনির কারখানায় চাপরাশির কাজ করছিল 
@ উত্তরব্রক্সে তেলের খনির কারখানায় মিস্ত্রির কাজ করছিল 
[9] দক্ষিণব্রন্মে তেলের খনির কারখানায় ম্যানেজারের কাজ করছিল 


15. “যাকে খুঁজছেন সে যে এ নয়, আমি তার জামিন হতে পারি।”__বন্তা হলেন__ 


[A] পবন সরকার © অপূর্ব রায় 
[0] জগদীশবাবু [9] সব্যসাচী মল্লিক 
16. যার কৃপায় অপূর্বর টাকাকড়ি ছাড়া বাকি সবকিছু চুরি হওয়ার থেকে বেঁচে 
গিয়েছিল__ 
0) ক্রিশ্চান মেয়েটির কৃপায় [৪] রামদাসের স্ত্রীর কৃপায় 
[০] জগদীশবাবুর কৃপায় [9] গিরীশ মহাপাত্রের কৃপায় 


17. মহাপাত্রের ট্যাকে পাওয়া গিয়েছিল-_ 
[A] পাঁচটি টাকা ও গন্ডা আটেক পয়সা 0 একটি টাকা ও গন্ডা ছয়েক পয়সা 
[0] তিনটি টাকা ও গঙ্গা সাতেক পয়সা [0] দুটি টাকা ও গন্ডা চারেক পয়সা 


18. মহাপাত্রের বক্তব্য ছিল, “পরকে সেজে দি, নিজে খাইনে।”__জিনিসটি ছিল 


[A] তামাক [8] পান @ গাজা [0] দোন্তা 
19. পুলিশ স্টেশনে মোটঘাট নিয়ে বসে থাকা বাঙালির সংখ্যা ছিল 
[A] তিনজন [8] পাঁচজন @ ছয়জন [0] দশজন 


20. তেলের খনির কারখানার মিস্ত্রিরা চাকুরির উদ্দেশ্যে গিয়েছিল-_ 
[A] ভুটানে [8] শ্রীলঙ্কায় [0] থাইল্যান্ডে © রেঙ্গুনে 


অত) অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নোত্তর : প্রতিটি প্রশ্নের মান-7 
1. পলিটিক্যাল সাসপেক্ট ব্যক্তিটি তার কী নাম বলেছিল? 


উত্তর : রেঙ্গুন পুলিশের বড়ো কর্তা নিমাইবাবু নাম জিজ্ঞাসা করায় পলিটিক্যাল সাসপেক্ট 
তার বলেছিল গিরীশ মহাপাত্র। 
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2. পলিটিক্যাল সাসপেক্ট বলতে কী বোঝায়? 
উত্তর : পলিটিক্যাল সাসপেক্ট বলতে বোঝায় রাজনৈতিক সন্দেহভাজন। রাজনৈতিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে সন্দেহভাজন ব্যন্তিকেই এখানে “পলিটিক্যাল সাসপেক্ট” বলা 
হয়েছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত “পথের দাবী” গল্পাংশে বিপ্লবী সব্যসাচী 
মল্লিককে উক্ত অভিধা দেওয়া হয়েছে। 
3. কাকে, কী সন্দেহে আটকে রখা হয়েছিল? 
উত্তর : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘পথের দাবী’ গল্লাংশ সব্যসাচী মল্লিককে পলিটিক্যাল 


সাসপেক্ট সন্দেহবশত আটকে রাখা হয়েছিল। 
4. “কিন্তু শখ ষোলো আনাই বজায় আছে।”__-কোন্‌ প্রসঙ্গে কে এমন উক্তি 
করেছিলেন? 
উত্তর : গিরীশ মহাপাত্রের পোশাক বা বেশভূষার বাহার প্রসঙ্গে রেঙ্গুন পুলিশের বড়োবাবু 
নিমাইবাবু প্রশ্নোদ্ধৃত উক্তিটি করেছিলেন। 


5. সব্যসাটীর চোখের দৃষ্টি দেখে কী মনে হয়েছিল? 
উত্তর : ছদ্মবেশী রাজদ্রোহী সব্যসাচী রং-বেরঙের পোশাক নিজের ব্যস্তিত্বকে ঢেকে 
রাখতে পারলেও, নিজের বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটিকে লুকোতে পারেনি। তার জলাশয়ের 
মতো গভীর চোখ দুটি দেখে মনে হচ্ছিল যে, এর সঙ্গে খেলা অর্থাৎ কপটতা না 
করে, সসন্ত্রমে সরে দীড়ানোই মঙ্গল। এই দৃষ্টির গভীরে যে ক্ষীণ প্রাণশক্তি 
লুকোনো আছে মৃত্যুও সেখানে প্রবেশ করতে ভয় পায়। 


6. “সে যে বর্মায় এসেছে এখবর সত্য।”__“সে' বলতে এখানে কার কথা বলা 


হয়েছে? 
উত্তর : ‘সে’ বলতে এখানে ভারতের রাজবিদ্রোহী বিপ্লবী সব্যসাচী মল্লিকের কথা বলা 
হয়েছে। 


7. ভামো নগরের উদ্দেশ্যে কে কাদের সঙ্গে রওনা হল? 
উত্তর : অপূর্ব ভামো নগরের উদ্দেশ্যে বিকেলবেলার ট্রেনে আরদালি এবং অফিসের 
একজন হিন্দুস্থানী ব্রাম্মণ পেয়াদার সঙ্গে রওনা হল। 
৪. “তুমি তো ইউরোপিয়ান নও।”-__উক্তিটির বক্তা কে? 
উত্তর : প্রশ্নোদ্ধৃত উত্তিটির বন্তা হলেন বর্মার একজন পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর মহাশয়ের। 
9. “এই সেই গিরীশ মহাপাত্র”_-“এই সেই” বলার অন্তর্নিহিত কারণ কী? 
উত্তর : “পথের দাবী’ পাঠ্যাংশে আমরা দেখি অপূর্বর সঙ্জো গিরীশ মহাপাত্রের প্রথম 
সাক্ষাৎ হয়েছিল পুলিশ স্টেশনে। দ্বিতীয়বার অপূর্ব তাকে দেখে রেলওয়ে স্টেশনে। 
গিরীশের বেশভূষা সম্পর্কে রামদাসকে যে বর্ণনা অপূর্ব দিয়েছিল। রামদাস তার 
ফলে এক নিমিশেই গিরীশকে চিনে ফেলে। সে কারণেই রামদাস প্রশ্নোদ্ধৃত 
মন্তব্যটি করে। 
10. “তিনি ঢের বেশি আমার আপনার”__কোন্‌ প্রসঙ্গে এমন উক্তিটি করা হয়েছে? 
উত্তর : প্রশ্নোদ্ধৃত উত্তিটি যীর সম্বন্ধে করা হয়েছে তিনি হলেন ভারতীয় বিপ্লবী সব্যসাচী 
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মল্লিকা । ইংরেজের পুলিশ নিমাইবাবু অপূর্বর যত বড়ো আত্মীয়ই হোন না কেন, 
দেশের জন্য আত্মনিবেদনকারী সব্যসাচী মল্লিক, অপূর্বর কাছে বেশি আপনজন 
মনে হয়েছে। 
11. গিরীশ মহাপাত্রের পকেট থেকে কী কী পাওয়া গিয়েছিল? 
উত্তর : গিরীশ মহাপাত্রের পকেট থেকে একটি লোহার কম্পাস, একটি কাঠের ফুটরুল, 
কয়েকটি বিড়ি, একটি দেশলাই ও একটি গাঁজা সেবনের কলকে। 
12. “তার লাগ্গুনা এই কালো চমড়ার নীচে কম জ্বলে না।”-__বস্তা কোন্‌ ‘লাঞ্ছনার 
কথা বলেছিল? 
উত্তর : ফিরিঙ্গিদের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ জানাতে গেলে স্টেশনমাস্টার দেশি লোক বলে 
অপূর্বকে স্টেশন থেকে কুকুরের মতো দূর করে দিয়েছিল-_এই লাঞ্ুনার কথাই 
বন্তী অর্থাৎ অপূর্ব বলেছিল। 
13. কোন্‌ ঘটনা পরাধীন ভারতবর্ষে প্রায় নিত্য ঘটনায় পরিণত হয়েছিল? 
উত্তর : পরাধীন ভারতবর্ষে দেশের জনসাধারণকে বিদেশি সাহেবদের অপমান লাঞ্চনা 
অত্যাচারিত হওয়ার ঘটনা নিত্য ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। 
14. “বড়োবাবু হাসিতে লাগিলেন।”-__-বড়োবাবুর হাসির কারণ কী? 
উত্তর : গিরীশ মহাপাত্রের অদ্ভুত পোশাক এবং আচরণ দেখে এবং মাথায় মাখা লেবুর 
তেলের গন্ধে থানার সকলের মাথা ধরে যায়, সে কারণে জগদীশবাবু তাকে 
ছেড়ে দেওয়ার কথা বললে বড়োবাবু হাসতে লাগলেন। 
15. তেলের খনির কারখানার মিস্ত্রিরা কেন রেঙ্গুনে চলে এসেছিল? 
উত্তর : বর্মা অয়েল কোম্পানিতে তেলের খনির কারখানায় মিস্ত্রির কাজ করত। সেখানকার 
জলহাওয়া তাদের পক্ষে সহনশীল ছিল না। তাই তারা চাকুরির উদ্দেশ্যে রেঙ্গুনে 
চলে এসেছিল। 


তু সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নোত্তর : (প্রতিটি প্রশ্নের মান-3] 


1. “জগদীশবাবু ইতিমধ্যেই তাদের টিনের তোরঙ্গ, ছোটো বাক্স, পুটুলি তুলিয়া 
তদারক শুরু করে দিয়েছেন।”_তাহাদের বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে। 
তাদের জিনিসপত্র তদারকের কারণ কী? 

উত্তর : তেলের খনির মিস্ত্রি : কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পথের দাবি উপন্যাসের 
আলোচ্য অংশে তাদের বলতে জন ছয়েক বাঙালির কথা বলা হয়েছে। এরা সবাই 
উত্তর ব্রস্নে বর্মা অয়েল কোম্পানির তেলের খনির কারখানায় মিস্ত্রির কাজ করছিল। 
কিন্তু সেখানকার জল হাওয়া সহ্য না হওয়ায় সেখানে না থেকে চাকরির উদ্দেশ্যে 
রেঙ্গুনে চলে এসেছিল। 
তদারকের কারণ : এই বাঙালি শ্রমিকদের জিনিসপত্র খানা তল্লাসি করার কারণ 
ছিল, পুলিশের কাছে খবর ছিল যে বাঙালি রাজ বিদ্রোহী সব্যসাচী মল্লিক বর্মা 
এসেছেন। সেই সন্দেহ থেকে পুলিশের এই অভিমান। 
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2. গিরীশ মহাপাত্রের চেহারার বর্ণনা দাও। 
উত্তর : চেহারার বর্ণনা : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পথের দাবি উপন্যাসের প্রধান চরিত্র 
সব্যসাচী মল্লিক ছদ্মবেশে বর্মায় আসেন। সেখানে পুলিশ তাকে সন্দেহজনক 
হিসাবে আটক করলেও তার পোশাক ও চেহারা দেখে চিনতে না পেরে ছেড়ে 
দেয়। গায়ের রং ফর্সা রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। বয়স ৩০-৩২, কিন্তু 
অত্যন্ত রোগা চেহারা। সর্বক্ষণ কাশতে থাকে, কাশির পরিশ্রমে হাঁপাতে থাকে। 
দেহের মধ্যে কেবল চোখে পড়ে উজ্জ্বল ও গভীর দুটি চোখ। 
3. “বাবুটির স্বাস্থ্য গেছে কিন্তু শখ ষোলো আনাই বজায় আছে।”-__বাবুটির শখ 
কেমন? 
উত্তর : বাবুটির শখ : এখানে শখ বলতে গিরীশ মহাপাত্রের অদ্ভুত ও বাহারি পোশাক 
পরিচ্ছদের কথা বলা হয়েছে। তার স্বাস্থ্য রুগ্ন ও ভগ্ন হলেও পোশাকে তার 
কোনো ছাপ ছিল না। জাপানি সিক্ষের রামধনু রঙের পাপ্তাবি। বুক পকেটে বাঘ 
আঁকা রুমাল। পরনে বিলাতি মিলের কালো মখমল পাড়ের সুক্ষ্ম শাড়ি। পায়ে 
সবুজ রঙের ফুল মোজা- হাঁটুর ওপরে লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা আর সেই সাথে 
বার্নিশ করা পাম্প-শু ও হরিণের শিঙের হাতল দেওয়া বেতের ছড়ি। জাহাজের 
ধকলে সমস্ত পোশাক নোঙরা হয়ে গেছে। তার অদ্ভুত পোশাক বৈচিত্র্য থানার 
সবাইকে অবাক করেছিল। 
4. “কীরূপ সদাশয় ব্যক্তি ইনি”__সদাশয় ব্যক্তি কাকে কেন বলা হয়েছে? 
উত্তর : সদাশয় ব্যন্তি বলার কারণ : গিরিশ মহাপাত্রের জিনিসপত্র যখন তদারকি হচ্ছিল 
তখন তার পকেট থেকে একটি গাঁজার কলিকা বের হয়। যখন তাকে জিজ্ঞাসা 
করা হয় তখন সে জানায় সে নিজে গাঁজা খায় না। গাঁজার কলিকাটি রাস্তায় 
কুড়িয়ে পেয়েছে এবং তারপর সেটিকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে যদি কখনো 
কারও কাজে লাগে তখন সে তাকে সেটি দিয়ে দেবে। তার এই অদ্ভুত পরোপকারী 
ইচ্ছার জন্য নিমাইবাবু তাকে সদাশয় ব্যক্তি বলেন। 


5. অপূর্বর ঘরে চুরি হওয়ার ঘটনাটি বর্ণনা কর। 
উত্তর : চুরি হওয়ার ঘটনা : অপূর্ব সে সময়ে ঘরে ছিল না। সেই সময়ে তার ঘরে চুরি 
হয়েছিল। টাকাকড়ি কিছুই বাঁচানো যায়নি। কিন্তু এক খ্রিস্টান মেয়ের জন্য টাকাকড়ি 
ছাড়া যে সমস্ত জিনিস ছিল সেইসব বাঁচানো গিয়েছিল। মেয়েটি না থাকলে সমস্ত 
জিনিস গুছিয়ে দেয়। এবং কী কী জিনিস চুরি হয়েছে। আর কী কী আছে তার 
একটা ফর্দ তৈরি করে দেয়। 
6. “বুনো হাস ধরা এদের কাজ'_এ কথা কে বলেছিলেন? এ কথা বলার কারণ 
কী? 
উত্তর : বক্তা : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পথের দাবি নামাঙ্কিত রচনায় বুনো হাসের কথা 
বলেছিল রামদাস। 
উক্তির কারণ : কথা প্রসঙ্গে অপূর্ব জানিয়েছিল গিরীশ মহাপাত্রকে হাতে পেয়েও 
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সামান্যতম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না থাকায়, তাকে ছেড়ে দেয়। এই পুলিশ কাজকর্ম 
সম্পর্কে এতটাই অমনোযোগী যে অপূর্বর চুরি হওয়া কোনো জিনিসের কুল 
কিনারা করতে পারেনি। সেই কথা পুলিশ শুনে রামদাস রীতিমতো কৌতুকের 
সাথে আলোচ্য এই উক্তি করেছিল। 


তু রচনাধর্ী প্রশ্নোত্তর : (প্রতিটি প্রশ্নের মান-5] 


1. ‘পথের দাবি’ রচনায় অপূর্ব চরিত্রটি সংক্ষেপে আলোচনা কর। 

উত্তর : ভূমিকা : কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত কালজয়ী উপন্যাস পথের দাবি। 
সেই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র অপূর্ব। তৎকালীন ভারতবর্ষের আর পাঁচজন 
যুবকের মতো স্পষ্টভাষী ও দেশপ্রেমিক তরুণ। তার চরিত্রের কতগুলি বৈশিষ্ট্য 
সহজেই চোখে পড়ে। 
বিপ্লবী সম্বন্ধে শ্রদধাশীল : অপূর্ব জানত গিরীশ মহাপাত্র আসলে ছদ্মবেশী সব্যসাচী 
মল্লিক। তিনি সত্যিকারের সাহসী, বিপ্লবী মানুষ, দেশের প্রতি, জন্মভূমির প্রতি 
অগাধ ভালোবাসা তাই তার প্রতি অপূর্বর হৃদয়ের ভালোবাসা ছিল। 
আবেগ প্রবণ : অপূর্ব একজন ব্রাত্মণ মানুষ, সে রেঙ্গুনে চাকরি করত। সে মনে 
মনে চেয়েছিল সব্যসাচী যেন নির্বিঘ্নে পুলিশ স্টেশন থেকে ফিরে যেতে পারে। 
পরবর্তীকালে তার সম্পর্কে অপূর্বের বিপুল শ্রদ্ধা ও আবেগ প্রকাশ পেয়েছে। 
দেশপ্রেমিক : অপূর্ব দেশপ্রেমিক ছিলেন তাই গিরীশ মহাপাত্র রুপী সব্যসাচীকে 
মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করেছিল। অপূর্ব অবাক হয়েছিল। এই কারণে যে তিনি দেশের 
মঙ্গলের জন্য নিজের শখ, আহাদ ত্যাগ করেছেন। 
লাঞ্ছনার স্বীকার : অপূর্বকে অনেক অপমান সহ্য করতে হয়েছিল। ইংরেজ যুবকরা 
তাকে স্টেশন থেকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সে অপমান অপূর্ব কোনওদিন 
ভুলতে পারেনি। 
অমায়িক ব্যবহার : অপূর্বর ব্যবহার সবাইকে মুগ্ধ করে। রামদাসের বাড়িতে সে 
আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তার পত্নীর অনুরোধে খাবার গ্রহণ করে। অপূর্বর ব্যবহারের 
মধ্যে একনিষ্ট ভাব দেখতে পাওয়া যায়। 
মূল্যায়ন : সবদিক দিয়ে বিচার করে বলা যায় অপূর্ব আলোচ্য কাহিনি অংশে মুখ্য 
চরিত্র। তার doing and 5Uufferin6 উপন্যাসের স্বার্থকতাকে ইঙ্জিতবাহী করে 
তুলেছে। 


2. পথের দাবী রচনায় নিমাইবাবুর চরিত্রটি ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর : ভূমিকা : পথের দাবি রচনায় নিমাইবাবু চরিত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার সাধারণ 
পরিচয় হল, তিনি পুলিশবাহিনীতে বড়োবাবু। এই গল্পের অন্যতম চরিত্র অপূর্ব 
নিমাইবাবুকে আগে থেকে জানত। 
যোগ্য নেতৃত্বপ্রধান : নিমাইবাবু পুলিশ কর্মচারীদের মধ্যে বড়োবাবু। তাই তার 
কথাই শেষ কথা হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত বিষয়কেই তিনি চালনা 
করেছেন। 
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রসিকতাবোধ : নিমাইবাবুর বিচক্ষণতা চোখে পড়ার মতো। তিনি সব্যসাটী রুগী, 
গিরীশ মহাপাত্রের বেশভূষার বাহার ও অপূর্ব রুপসজ্জার প্রতি অপূর্বর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিল। 

কর্তব্যবোধ : নিমাইবাবু কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন 
সব্যসাচীর মতো রাজবিদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করা আবশ্যক। তাই কোথাও তার কাজের 
ফাকি রাখতে রাজি ছিল না। 

উদার ও আন্তরিক : নিমাইবাবু ছিলেন উদার ও আন্তরিক মানুষ। তিনি অনুভব 
করেছিলেন, গিরীশ মহাপাত্রের ভগ্ন স্বাস্থ্যের অন্যতম কারণ তার এই গপ্জিকা 
সেবন। তাই তিনি অনুরোধ করেছিলেন যেন গঞ্জিকা না খায়। 

মানবিক চরিত্র : নিমাইবাবু ছিলেন সুবিবেচক। তাই তিনি গিরীশ মহাপাত্রকে 
আন্তরিক উপদেশ দিয়েছিলেন এবং থানা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ 
দিয়েছিলেন। 

মূল্যায়ন : স্বল্প আয়তনে নিমাইবাবুর চরিত্রটি আমাদের মুগ্ধ করে। এই চরিত্রের 
মানবিক দিকটিও আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। 


3. পথের দাবি রচনায় গিরীশ মহাপাত্রের চরিত্রটি সংক্ষেপে লেখ। 

উত্তর : ভূমিকা : পথের দাবি মূলত রাজনৈতিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের সঙ্গে জড়িয়ে 
আছে বিভিন্ন চরিত্র। পথের দাবির মূল চরিত্র সব্যসাচী মল্লিক। আমাদের পাঠ্য 
বইতে তিনি হলেন ছদ্মবেশী গিরীশ মহাপাত্র। 
সর্বত্যাগী বিপ্লবী : গিরীশ মহাপাত্র ছদ্মবেশে সব্যসাচী মল্লিক। পুলিশ স্টেশন 
থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি দেশের মানুষের মঞ্জল চেয়েছিলেন তাই 
বৃহৎ কর্তব্যের অঙ্জীকারে তাকে ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়েছিল। 
পলিটিক্যাল আসামি : সব্যসাচী যথার্থই ছিলেন দেশপ্রেমিক। তাকে চিহ্নিত করা 
হয়েছে পলিটিক্যাল সাসপেক্ট রূপে। নিমাইবাবুর চোখে তিনি রাজ বিদ্রোহী । 
সব্যসাচীর চোখে অবশ্য তিনি মুক্তিপথের অপ্রদূত। আমাদের চোখে তিনি দেশের 
কাণ্ডারি। 
বহু গুণান্বিত চরিত্র : সব্যসাচীর গুণের অন্ত ছিল না। তিনি একজন ব্রাম্মণ ঘরের 
সন্তান। লেখাপড়া জানেন। একাধিক ভাষায় কথা বলতে পারেন। স্বাস্থ্য সম্পর্কে 
তার জ্ঞান আছে। 
ধর্মভীরু মানুষ : অপূর্বকে কথা প্রসঙ্গে সব্যসাচী জানিয়েছিলেন সে ধর্মভীরু মানুষ । 
সে কানো নেশা করে না আসলে ছদ্মবেশ ধারণের জন্য তাকে এমন আচরণ 
করতে হয়েছিল। 
বুদ্ধিদীপ্ত চরিত্র : গিরীশ মহাপাত্র অর্থাৎ সব্যসাচী মল্লিক নিঃসন্দেহেই বুদ্ধিদীপ্ত 
চরিত্র। তিনি এমনভাবে নিজকে উপস্থাপন করেছিলেন যাতে তার সম্পর্কে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ না থাকে। 
মূল্যায়ন : এভাবে গিরীশ মহাপাত্রের অন্তরালে থাকা সব্যসাচী মল্লিক চরিত্রটি 
হয়ে উঠেছে জীবন্ত চরিত্র 
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শ্ত “সিন্ধৃতীরে' কাব্যাংশটি ‘পদ্মাবতী’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। 
ঞ “ুখিনীরে করিয়া স্মরণ”__দুখিনী হল পদ্মা। 
শপ দিব্যপুরী যেখানে ছিল, তা হল সিন্ধুতীরে। 


শত “সিন্ধুতীরে” কবিতাটির রচয়িতা হলেন সৈয়দ আলাওল। 

শ্প “ভাঙ্গিল প্রবল বাও’_‘বাও’ শব্দটির অর্থ বাতাস। 

শ্ অচেতন কন্যাদের সংখ্যা ছিল পাঁচ। 

মাগন ঠাকুর আলাওলকে রোসাঙ্জারাজের অমাত্য সভায় নিয়ে আসেন ১৬৪৫ 
খ্রিস্টাব্দে বা তার পরবর্তী কোনো সময়ে। 

€ “চিত্রের পোতলি সমা নিপতিত মনোরমা*_-“চিত্রের পোতলি সমা’ হলেন পন্মাবতী। 

ইন্দ্রশাপে বিদ্যাধরি'__বিদ্যাধরি হলেন স্বর্গের গায়িকা অগ্সরা। 

ঞ কন্যারে ফেলিল যথা”_এই “কন্যা” হলেন রত্বসেনের স্ত্রী পদ্মাবতী । 

* “চিত্রের পোতলি সমা”_“পোতলি' শব্দের অর্থ পুতুল। 

শত “সমুদ্রন্পতি সুতা” হলেন পদ্মাবতী। 

শর তাহাতে বিচিত্র টঙ্গি'_-“টঙ্গি” শব্দের অর্থ প্রাসাদ। 

শ্ত সিন্ধূতীরে রহিছে মাঞ্জস*__“মাঞ্জস” শব্দের অর্থ ভেলা। 

€ কন্যা থাকে সর্বক্ষণ কন্যাটি থাকেন মনোহর উদ্যানে। 

শ্প “অতি মনোহর দেশ’ বলতে বোঝানো হয়েছে সমুদ্রের পাশে পার্বত্য অঞ্লকে। 

শ্প “সিন্ধুতীরে দেখি দিব্যস্থান,__সিন্ধুতীরে দিব্যস্থান দেখেছেন পদ্মা। 

৩ “মধ্যেতে যে কন্যাখানি রুপে অতি রম্তা যিনি'__মাঝখানের কন্যাটি হলেন পদ্মাবতী। 

শপ “কৃপা কর" পদ্মা কৃপা প্রার্থনা করেছেন নিরগ্জনের কাছে। 

শ্ “বহু যত্বে চিকিৎসিতে’_ চিকিৎসা করা হয়েছে চারিদণ্ড। 


ভু বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর [100] : (প্রতিটি প্রশ্নের মান-1] 
1. “বুঝি __ নাও ভাঙ্গিল প্রবল বাও। [শূন্যস্থান পূরণ করো] 


টে সমুদ্রের [৪] নদীর [0] সাগরের [0] মাহাসাগরের 
2. “পিতার পুণ্যের ফলে মোহর ভাগ্যের বলে/বাহুরক কন্যার জীবন।” “বাহুরক' 
শব্দের অর্থ_ 


[A] চলে যাক ৪9 ফিরে আসুক [0] সফল হোক [0] স্বস্তিপাক 


3. সিন্ধু তীরে রহিছে মাপ্ডস।”-__মাঞ্জস” শব্দের অর্থ হল-_ 
[A] নৌকো [৪] পান্সি @ ভেলা [9] কাঠের গুঁড়ি 
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এ. “হীন আলাওল সুরচন'__কবিতার মধ্যে কবির আত্ম পরিচয় দানের এই রীতিকে 
বলা হয়_ 
[A] উপস্থাপনা [8] গৌরচন্দ্রিকা [0] উপসংহার 0 ভণিতা 
5. “দেখি এক দিব্যস্থান”-_ দিব্যস্থানটি কোথায় আবস্থিত? 


[A] গঞ্জোত্রীর গোমুখ গুহায় 0 সিন্ধুতীরে 

[০] গোদাবরী নদীর তীরে [0] পর্বতণ্রান্তে 

6. পদ্মাবতী যার শাপে স্বরগন্রষ্ট হয়েছিলেন বলে পদ্মা অনুমান করেছিলেন-_ 
[A] জরাৎকারু মুনি [৪] অগ্নিদেব [0] ব্যাসদেব © দেবরাজ ইন্দ্র 
7. পদ্মাবতী কাব্যের যে কাব্যের অনুবাদ, সেটি হল__ 

[A] সেকেন্দারনামা [৪] তোহফা  @ পদুমাবৎ [9] হপ্তপয়কর 
৪. “সিন্ধূপারে" কবিতাটির রচয়িতা হলেন 

টে সৈয়দ আলাওল [৪] সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 

[0] জসীমউদ্দিন [9] কাজী নজরুল ইসলাম 
9. ইন্দ্রশীপে বিদ্যাধরি’ বিদ্যাধরী হলেন__ 

[A] ইন্দ্রের স্ত্রী 0 স্বর্গের গায়িকা অক্সরী 

[0] দেবীলক্ষ্মী [0] দেবী সরস্বতী 


10. সৈয়দ আলাওল যে সময়কার কবি তা হল-_ 

[A] পঞ্দশ শতক [৪] যোড়োশ শতকা0] অষ্টাদশ শতক ঞ সপ্তদশ শতক 
11. “অতি মনোহর দেশ’_বলতে বোঝানো হয়েছে যে দেশকে__ 

€ে সিংহলকে [৪] রেঙ্গুনকে 

[0 সমুদ্রের পাশে পার্বত্য অঞ্লকে [0] সুন্দরবনের উপকুলভাগকে 
12. “ভাঙ্গিল প্রবল বাও”-__“বাও, শব্দের অর্থ__ 


0 বায়ু [8] বজ্র [0] সমুদ্রতোতে 10] নদীর বান 
13. “নিপতিতা চেতন রহিত”-_পদ্মাবতী চেতনা হারিয়েছে যে কারণে__ 

টে সমুদ্রের ঝড়-ঝঞ্ধায় [৪] প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামিতে 

[০] গভীর বনের দাবানলে [9] স্বামীর জন্য দুশ্চিন্তায় 


14. “মনেতে কৌতুক বাসি....”পদ্মার মনে কৌতুহল জাগার কারণ 
টে তিনি সমুদ্রতীরে একটি মাপ্জস দেখতে পেয়েছিলেন 
[8] তিনি সমুদ্রতীরে পশুদের আওয়াজ শুনেছিল 
[0] তিনি সমুদ্রতীরে পাখিদের কলরব শুনেছিলেন 
[9] তিনি সমুদ্রতীরে একটি পর্বত লক্ষ করেছিলেন 
15. “কন্যারে ফেলিল যথা”-_-কন্যাকে কোথায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল? 


[A] সাগরের পারে [৪] ঘরের মেঝেতে 
[0] গভীর জঙ্জালে @ জলের মাঝে 
16. “কন্যারে ফেলিল যথা”__এই “কন্যাশটি হলেন-__ 
[A] রন্তা 0 পদ্মাবতী [0] অনুসূয়া [0] বেহুলা 
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17. ‘আছয়’ শব্দের গদ্যরুপ হল_ 

[A] ছয় সংখ্যা [৪] আশ্রয় @ আছে [0] নিরাশ্রয় 
18. “চিকিৎসিমু' শব্দের গদ্যরূপ হল-_ 

[A] চিকিৎসা [8] চিকিৎসক [0] চিকিৎসিত © চিকিৎসা করব 
19. সমুদ্রনূপতি সুতা হলেন-__ 


টে পদ্মাবতী [৪] উমা [0] বারুণী [0] লক্ষ্মী 
20. অচৈতন্য পদ্মাবতীর চেতনা ফিরে পাবার জন্য যাঁর কাছে কৃপা প্রার্থনা করা 
হয়েছিল 
[A] ব্রস্মার কাছে [৪] ভাগ্যদে তার কাছে 
@ নিরগ্রনের কাছে [2] মহাদিদেব মহাদেবের কাছে 


ভু অতিসংক্ষপ্ত উত্তরধর্সী প্রশ্নোত্তর : (রতি পরশ্ের মান-1] 


1. “রুপে অতি রস্তা জিনি”_রস্তার পরিচয় দাও। 
উত্তর : রম্তা হলেন স্বর্গের একজন অপরুপ অগ্সরা। অনন্তযৌবনা এই অন্দরার সৌন্দর্য ও 
সংগীত পারদর্শিতা সম্পর্কে বিভিন্ন পুরাণ ও মহাকাব্যে নানা কাহিনি প্রচলিত 
আছে। 
2. “মধ্যেতে যে কন্যাখানি”__-কোন্‌ কন্যার কথা বলা হয়েছে? 
উত্তর : “সিন্ধুতীরে' কাব্যাংশে সমুদ্রকন্যা পদ্মা উদ্যান-ভ্রমণে এসে সংজ্ঞাহীন পঞ্কন্যাকে 
আবিষ্কার করলেন। তাদের মধ্যে একেবার মধ্যিখানে ছিলেন, স্বর্গের অন্সরীর 
ন্যায় সুন্দর সিংহল রাজকন্যা পদ্মাবতী । এখানে তার কথাই বলা হয়েছে। 
3. “সিন্ধুতীরে দেখি দিব্যস্থান।”-__সিন্ধৃতীরকে দিব্যস্থান বলার কারণ কী? 
উত্তর : ‘দিব্য’ শব্দের অর্থ মনোহর, উৎকৃষ্ট। সমুদ্রকন্যা পদ্মার আবাসটি স্বর্গভূমির মতো 
মনোহর এবং উৎকৃষ্ট সে কারণে সিন্ধুতীরের এই দ্বীপটিকে দিব্যস্থান বলে কবি 
‘আখ্যায়িত করেছেন। 
4. “পিতার পুণ্যের ফলে”-_ পিতার পুণ্যফল বলতে কী বোঝানো হয়েছে? 
উত্তর : “পিতা” অর্থাৎ সমুদ্রের পুণ্যফলের কথা উল্লেখ করেছেন সমুদ্রকন্যা পদ্মা। 
আলাওল-এর কাব্যগ্রন্থের সমুদ্র এক দেবর্ষি। তার বহু পুণ্যকর্ম আছে, যার ফলে 
পন্মাবতীর প্রাণ ফিরে আসবে । কবি সেই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। 
5. “সখীসবে আজ্ঞা দিল...”__পদ্মা তার সখীদের কী আজ্ঞা দিয়েছিলেন? 
উত্তর : কবি সৈয়দ আলাওল রচিত “সিন্ধৃতীরে' পাঠ্যাংশে সমুদ্রকন্যা পদ্মা তার সখীদের 
পন্মাবতীকে বাস্ত্রে আচ্ছাদিত করে বাগানে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ও শুশ্ষার আজ্ঞা 
দিয়েছিলেন। 
6. “চিত্রের পোতলি সমা”__একথা বলার কারণ কী? 
উত্তর : চলিত বাংলা ভাষায় অত্যন্ত সুন্দর বোঝাতে বলা হয় “পটের ছবির মতো সুন্দর” 
রানি পন্মাবতীর সৌন্দর্য ও রুপলাবণ্যে মোহিত সমুদ্রকন্যা পদ্মা তাকে চিত্রের 
পুতুলের মতো সুন্দরী বলে কল্পনা করেছেন। 
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7. পদ্মাবতী কাব্যে সিংহল রাজ্যকন্যা পদ্মাবতীর প্রিয় শুকপাখিটির নাম কী ছিল? 
উত্তর : পদ্মাবতী কাব্যে সিংহলরাজকন্যা পদ্মাবতীর প্রিয় শুকপাখিটির নাম ছিল হীরামন। 
৪ 
উত্তর 


* সিমুদ্রনূপতি সুতা’ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? 

: “সিন্ধুতীরে” কবিতায় “সমুদ্রনৃপতি” অর্থাৎ সমুদ্ররাজার “সুতা” অর্থাৎ কন্যা বলতে 
এখানে পদ্মা নামক গুণবতীকে বোঝানো হয়েছে। যদিও জায়সীর মূল গ্রন্থে এঁর 
নাম লক্ষ্মী। 

9. “কন্যারে ফেলিল যথা”__“কন্যা'টি কে? 
উত্তর : কবি সৈয়দ আলাওল রচিত ‘পদ্মাবতী’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত “পন্মাসমুদ্র” খণ্ড 
থেকে নেওয়া “সিন্ধৃতীরে পাঠ্যাংশের কন্যাটি হলেন পদ্মাবতী, সিংহলরাজ 
গন্ধর্বসেনের কন্যা, চিতোররাজ রত্ন সেনের দ্বিতীয়া মহীয়সী। 
10. পঞ্ঠকন্যা কারা, তাদের চিকিৎসা চলে কতক্ষণ? 
উত্তর : কবি সৈয়দ আলাওল রচিত “সিন্ধৃতীরে” কবিতায় পঞ্কন্যা হলেন রাজবধু পদ্মাবতী 
ও তার চারসখী- চন্দ্রকলা, বিজয়া, রোহিণী ও বিধুন্নলা। তাদের চিকিৎসা চলে 
চার ঘন্টা ধরে। 
11. “তথা কন্যা থাকে সর্বক্ষণ”__কার কোথায় থাকার কথা বলা হয়েছে? 
উত্তর : “সিন্ধৃতীরে” কাব্যাংশে সমুদ্র রাজকন্যা পদ্মার পাহাড়ের পাশে ফুল-ফলে ভরা 
বিচিত্র প্রাসাদময় এক বাগানে থাকার কথা বলা হয়েছে। 
12. “বেথানিতে হৈছে কেশ বেশ।”-__পঙ্ত্তিটির অর্থ কী? 
উত্তর : সামুদ্রিক দুর্যোগে পদ্মাবতী চেতনা রহিত হয়েছিলেন। প্রবল দুর্যোগে তীর বেশ-বাস 
বা পোশাক-আসাক “বেথানিত” বা অসংবৃত, এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। 


13. রাজা রত্বসেন কার মুখে পদ্মবতীর রূপের কথা শুনেছিলেন? 
উত্তর : চিতোরের রাজা রুদ্রসেন পন্মাবতীর রুপের কথা শোনেন এক শুকপাখির মুখে। 
14. আরাকান রাজ্যটি কোথায় অবস্থিত? 
উত্তর : আরাকান রাজ্যটি ব্রষ্মদেশের (রেঙ্গুন) উত্তর-পশ্চিম সীমায় এবং বাংলাদেশের 
পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্লে অবস্থিত। 
ভু সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-3] 


1. “দিব্যপুরী সমুদ্র মাঝার অথবা অতি মনোহর দেশ’ এই দেশের বর্ণনা দাও। 
উত্তর : উৎস : বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে অন্যতম প্রধান কবি সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতী 
কাব্যগ্রন্থের সিন্ধুতীরে নামক কবিতা থেকে এই অংশটি নেওয়া হয়েছে। 
মনোহর দেশের বর্ণনা : সমুদ্রের ঢেউ পদ্মাবতীর মানদাসকে যেখানে পৌছে 
দেয় সেখানে জলের মধ্যে এক সুন্দর নগরী ছিল তা দিব্য কারণ। সেখানে মানুষের 
দুঃখ কষ্ট ছিল না সেখানে মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করত। তাদের কোনো ভয় 
ছিল না, কারণ তারা কখনো বিপদের সম্মুখীন হত না। সকলেই ধর্ম মেনে চলত 
এবং সবসময় সদাচার করত অর্থাৎ নৈতিক আদর্শের উচ্চতা সেই নগরীকে 

অলৌকিক মহিমা দিয়েছিল। 
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2. পদ্মা কে? সে কীরুপ উদ্যান রচনা করেছিল? 
উত্তর : পদ্মা : আলাগার রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবি সৈয়দ আলাওল রচিত পদ্মাবতী কাব্যে 
সিন্ধুতীরে কবিতায় পদ্মা হলেন সমুদ্রের রাজার গুণবতী কন্যা। 
উদ্যানের পরিচয় : সমুদ্রতীরে এক সুন্দর স্থানে যেখানে ফল ও ফুলের প্রাচুর্যে 
পরিপূর্ণ এক পর্বত রয়েছে, তার পাশে পদ্মা একটি সুন্দর উদ্যান রচনা করেছিল। 
নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প ও ফল এবং সুলক্ষণ যুক্ত বৃক্ষ তার শোভা বর্ধন করত। তার 
মধ্যে স্বর্ণখচিত প্রাসাদে পদ্মা বাস করতেন। 
* রূপে অতিরস্তা যিনি নিপতীতা চেতনা রহিত, মন্তব্যটি ব্যাখা করো। 
উত্তর : উৎস : সৈয়দ আলাওল রচিত পদ্মাবতী কাব্য থেকে আলোচ্য অংশটি নেওয়া 
হয়েছে। 
মন্তব্যের পরিচয় : সকালবেলা সমুদ্রকন্যা পদ্মা তার সখীদের নিয়ে নিজের 
উদ্যানের দিকে যাচ্ছিলেন। এইসময় সমুদ্রের ধারে একটি ভেলা পড়ে থাকতে 
দেখে কৌতুহলী হয়ে সেখানে আসেন। সেখানে পৌছে পদ্মা দেখেন, চারদিকে 
চারজন সখী পড়ে আছে, আর মাঝখানে এক অপরুপা কন্যা অচেতন হয়ে আছে 
তার রুপের উজ্জ্বলতা এতটাই ছিল যে স্বর্গের অপ্সরা রস্তার সুন্দরতাকেও পরাজিত 
করে। 
4. পিঞ্কন্যা পাইল চেতন*_পঞ্জকন্যা কিভাবে চেতন পেয়েছিল? 
উত্তর : পঞ্কন্যার চেতনাপ্রাপ্তি : সমুদ্রকন্যা পদ্মা প্রথমে বিধাতার কাছে পদ্মাবতীর জন্য 
প্রার্থনা করেন। তারপর তিনি উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। পদ্মার আদেশে 
তার সখীরা অচেতন পদ্মাবতী ও তার সখীদের দেহ কাপড়ে ঢেকে উদ্যানের মধ্যে 
নিয়ে যান। তারপর তন্তরমন্ত্র মহাওষধের দ্বারা তাদের মাথায় এবং পায়ে আগুনের 
সেক দেওয়া হয়। এইভাবে চারদণ্ড চিকিৎসা করার পর চার সখীসহ পদ্মাবতী 
জ্ঞান ফিরে পায়। 
5. “দেখিয়া রূপের কলা/বিস্মিত হইল বালা/অনুমান করে নিজ চিতে।__কে 
নিজের চিত্তে কার রূপের কলা কখন অনুধাবন করেছিলেন? 
উত্তর : পদ্মাবতীর অপরুপ রূপ : ব্রাম্মণরুপী সমুদ্রের বুদ্রতাপে সিংহল থেকে চিতরে 
ফেরার সময় রত্বাসেন ও প্রিয়দর্শিনী পত্রী পদ্মাবতী জীবন সংশয়ের মুখে পড়েন। 
পদ্মাবতী সিন্ধু তীরে অত্যন্ত বেদনাহত হয়ে সঙ্গাহীন হয়ে পড়েন। সমুদ্র তীরে 
অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করেন সমুদ্রকন্যা পন্মা। তার অর্থাৎ পদ্মাবতীর 
রূপ লাবণ্য দেখে সমুদ্রকন্যা অবাক হয়ে যায়। 


৩ 
১) রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-5] 
1. সিন্ধুতীরে কবিতায় দিব্যস্থানটির পরিচয় দাও? 
উত্তর : ভূমিকা : সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতী কবিতায় সমুদ্রকন্যা পদ্মা যেখানে থাকতেন 
সেই স্থানটি ছিল দিব্যস্থান। অনুপম বর্ণনায় সেই স্থানের পরিচয় দিয়েছেন কবি 
সৈয়দ আলাওল। 
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৩৩ 


দিব্যস্থানের পরিচয় : পদ্মাবতী কাব্যে সৈয়দ আলাওল সিন্ধু তীরের বর্ণনায় 
এশ্বর্য বিলাসময় বাংলাদেশের দৃশ্যকে তুলে ধরেছেন, পদ্মা সমুদ্রকন্যা অনুসারে 
সিন্ধু তীরে কবিতায় অচৈতন্য পদ্মাবতীর পড়ে থাকা অবস্থায় সেই স্থানটির 
অপরুপ বর্ণনা দিয়েছে। অতি মনোহর দেশ, সেখানে দুঃখ, কষ্ট কিছু নেই সর্বদা 
সত্য ধর্ম বিরাজমান। আহত এবং সঙ্গাহীন পন্মাবতীকে যে স্থান থেকে সমুদ্রকন্যা 
পদ্মা উদ্ধার করে সেই স্থানে সমুদ্র মধ্যবতী অঞ্চলে এক দিব্য ক্রান্তি, সুন্দর 
প্রাসাদের অবস্থান এবং এক পার্বত্য প্রদেশের কোলে সুন্দর উদ্যানের অবস্থিতি 
লক্ষ্য করা যায়-_ 
উপরে পর্বত এক ফল ফুলে অচিরেক 
তার পাশে রচিল উদ্যান। 

এই স্থানটিকে দিব্যস্থান রুপে কবি অঙ্কন করেছেন। কারণ উদ্যানটি নানা ফল, 
ফুল, বৃক্ষ ও লতাগুল্মে পরিপূর্ণ। এছাড়া সেই উদ্যানে সুগন্ধি মনোহর ফুল এবং 
সুলক্ষণ যুক্ত বৃক্ষ রয়েছে এবং বাগানের পাশে স্বর্ণখচিত এক সুন্দর প্রাসাদ রয়েছে। 
যেখানে সমুদ্রকন্যা সর্বদা অবস্থান করে। কবির কল্পনায় এটি দিব্যপুরী। 


মূল্যায়ন : মধ্যযুগের কবি সৈয়দ আলাওল অপূর্ব বর্ণনায় এই বাগানের এবং 
প্রাসাদের পরিচয় দিয়েছেন যা কল্পনার অতীত। তাই কবির ভাষায় মনোহর রুপ 
ধারণ করেছে। 


2. সমুদ্র তীরে কবিতায় পদ্মার চরিত্রটি আলোচনা করো। 


উত্তর : ভূমিকা : সিন্ধু তীরে কাব্যাংশে সমুদ্রকন্যা পদ্মার চরিত্রটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। কবির বর্ণনায় পদ্মার নানান গুণ দেখতে পাওয়া যায়। 


পদ্মা চরিত্রের পরিচয় : সমুদ্রের মাঝে এক দিব্যপুরী। যে দিব্যপুরীটি স্বর্গীয় 
বৈশিষ্ট্য উজ্জবূল। সেখানেই বাস করেন সমুদ্ররাজের কন্যা পদ্মা। একদিন ভোরবেলায় 
সখীসহ উদ্যানে পরিভ্রমণ করতে এসে তিনি সমুদ্রতীরে একট ভেলা দেখে অবাক 
হন। এই ভেলায় ছিলেন শৃঙ্খল রাজকন্যা পদ্মাবতী এবং তার চার সখী। এরা 
সকলেই অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন। এই দৃশ্য থেকে পদ্মা বিচলিত হয়ে ওঠেন। 
তারপর সখীদের নির্দশ দেন তাদের উদ্যানের মধ্যে নিয়ে আসতে। শুভমর্সী পদ্মা 
অপরিচিত এই নারীদের বিপদাপন্য অবস্থা দেখে কষ্ট পান এবং খুব তাড়াতাড়ি 
তাদের সেবাযত্বের ব্যবস্থা করেন। এখানে পদ্মার যেনসিন্ত ও দরদি হৃদয়ের 
পরিচয়টি বড়ো হয়ে উঠেছে। রাজকন্যা হলেও পদ্মার মনে কোনো অহংকার 
নেই। অসহায়কে সেবা করাই তার ধর্ম। অপরিচিত হলেও পদ্মাবতী ও তার 
সখীদের যেভাবে তিনি জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছেন তাতে তার চরিত্রের মহৎ দিক ধরা 
পড়েছে। এমন মহানুভব মানব চরিত্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিরল। 


মূল্যায়ন : প্রকৃতপক্ষে সমুদ্র কন্যার জন্য জীবন ফিরে পেয়েছে পদ্মাবতী ও তার 
চার সখী । তাই সমুদ্রসুতাপদ্মা মানবীক গুণে পরিপূর্ণ এক অসামান্য নারী, একথা 
আমরা বলতেই পারি। 
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‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান” কবিতাটির উৎস হল “পাতার পোশাক'। 

‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান” কবিতায় অস্ত্র রেখে দিতে বলা হয়েছে গানের পায়ে। 

€ ‘আমার শুধু একটা কোকিল গান বাঁধবে সহস্র উপায়ে ৷” 

ঞ বর্ম খুলে কবি আদুড় গায়ে দেখতে বলেছেন। 

শ্ গানকে কবি খষি বালকের মতো দাঁড়াতে দেখেছেন। 

ও কবি গানের বর্ম পরে বুলেট তাড়ান। 

€ “ধবিবালক' গানের প্রতীক। 

শ্ কবি গানের গায়ে রন্তু মোছেন। 

€ “গানের বর্ম আজ পরেছি গায়ে’_ গানকে “বর্ম বলার তাৎপর্য হল গান গাইলে 
অন্যায়ের মুখোমুখি দাড়ানোর সাহস জাগে। 

শর সমাজ সভ্যতার রন্তু কবি মুছে ফেলেন গানের গায়ে। 

শপ ‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতাটির চরণ সংখ্যা আঠারোটি। 

শ্প মাথায় কত শকুন বা চিল’_মাথায় শকুন বা চিল ওড়ার অর্থ সমাজটা যেন 
ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। 

শ্ “অস্ত্র ফ্যালো, অস্ত্র রাখো গানের দুটি পায়ে” 

€ ধষি বালকের মাথায় গৌজা ময়ূর পালক। 

ঞ “বর্ম খুলে দ্যাখো”__বর্ম খুললে দেখা যাবে আদুড় গায়ে যেন গান খষি বালকের 
মতো এসে দীঁড়িয়েছে। 

€ “আমি এখন হাজার হাতে পায়ে এগিয়ে আসি” 

শর ‘গান তো জানি একটা দুটো ৷” 

€ “রন্তু মুছি শুধু গানের গায়ে*_উদ্ধৃতাংশে গানের গায়ে রন্তু মোছার অর্থ_ 
রক্তপাতের কথা ভেবে কবি সেই শোককে গানে পরিণত করতে চান। 

শ্ত ‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতায় তিনটি স্তবকে পঙ্ন্তি বিন্যাসটি হল ৫-৬-৭। 


১2] বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর [100] : (প্রতিটি প্রশ্নের মান-] 
1. অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতায় চিল বা শকুন বলতে বোঝানো হয়েছে 


[A] সংখ্যালঘু মানুষদের [8] উদার প্রকৃতির মানুষদের 
@ সুযোগ সন্ধানী মানুষদের [9] ভালো মানুষদের 

2. গানের বর্ম আজ পরেছি । শূন্যস্থান পূরণ করো) 

0 গায়ে [8] পায়ে [0] হাতে [2] গলায় 
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3. ‘অস্ত্রের বিরুদেধ গান’ কবিতাটির রচয়িতা হলেন-__ 


টে জয় গোস্বামী [৪] সুভাষ মুখোপাধ্যায় 

[0] অন্নদাশংকর রায় [9] কাজি নজরুল ইসলাম 
4. গানের গায়ে মোছা হয়__ 

[A] চোখের জল ৪ রন্ত [0] নদীর জল [9] গায়ের ঘাম 
5. ‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতাটি যে কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত__ 

[A] “পাগলী, তোমার সঙ্গে 0 পাতার পোশাক 

[0] বজ্বিদ্যুৎ ভর্তি খাতা [2] ভূতুম ভগবান 

6. “তোমায় নিয়ে বেড়াবে গান’_উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে গান নিয়ে বেড়াবে__ 

[A] উন্মুন্ত আকাশে [8B] রণভূমিতে 

[0] মৃত্যুদীর্ণ সমভূমিতে © নদীতে, দেশ গাঁয়ে 


7. আঁকড়ে ধরে রক্ত মুছি শুধু গানের গায়ে। শেন্যস্থান পূরণ করো) 
[A] নদী-দেশগা 9 সে-খড়কুটো [0] সে বর্মটা [9] আদুড় গাটা 
৪. মাথায় কত শকুন বা চিল- মাথায় শকুন বা চিল ওড়ার অর্থ 
[A] কবি শিকারি পাখিদের পোষ মানিয়েছেন 
[৪] চারিদিকে শকুন ও চিলদের ভিড় 
তে সমাজটা যেন ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে 
[0] তারা আকাশে রামধনু দেখতে পায় 


9. অস্ত্র ফ্যালো, অস্ত্র রাখো দুটি পায়ে__ (শূন্যস্থান পূরণ করো) 


[A] দেশের [৪] মায়ের [0] শয়তানের [0] গানের 
10. আমি এখন হাতে পায়ে এগিয়ে আসি-_ (শূন্যস্থান পূরণ করো) 
[A] ন্যুক্জ [8] চারটি @ হাজার [0] সহস্র 


11. বুলেট কোন্‌ জাতীয় শব্দ? 
[A] তৎসম শব্দ [৪] তন্তুব শব্দ [0] দেশি শব্দ © বিদেশি শব্দ 
12. আমার শুধু একটা কোকিল........ এই কৌকিলটি হল-_ 


[A] বসন্তের দূত [8] এক খষি বালক 
[0] একটি নদী © কবির অনুভূতির জগৎ 


13. বর্ম খুলে দ্যাখো...........বর্ম খুললে দেখা যাবে__ 
টে আদুড় গায়ে যেন গান খষি বালকের মতো এসে দীড়িয়েছে। 
[৪] গান মানুষকে নিয়ে নদীতে দেশ-গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
[0] পায়ের কাছে প্রতুর অস্ত্র পড়ে রয়েছে। 
[9] মাথার ওপরে অজস্র চিল-শকুন উড়ে বেড়াচ্ছে। 

14. ‘অস্ত্রের বিরুদেধ গান’ একটি 
[A] নৈসর্গ বিষয়ক কবিতা [৪] সাংকেতিক কবিতা 
তে ব্যগ্জনাধর্মী কবিতা [9] রূপকধর্মী কবিতা 


// দশম বাংলা সাজেদ্শন | ৮৩ 


তু অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নোত্তর : (প্রতিটি প্রশ্নের মান-3] 
1. “তোমায় নিয়ে বেড়াবে গান/নদীতে, দেশ গীয়ে”__কীভাবে এমন পরিস্থিতি 
তৈরি হতে পারে বলে তুমি মনে করো? (পর্ষদ নমুনা প্রশ্ন) 
উত্তর : গান ও সুর সর্বজনীন ভাষা। বলা হয় হিংস্র প্রাণীদেরও সুরের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ 
করা যায়। তাই মানুষও যখন তার হিংসা প্রকৃতিকে ত্যাগ করে সুরকে আশ্রয় করে 
দাড়াতে চাইবে তখন সুরই তাকে আঞ্ুলিক ক্ষুদ্রতায় বেঁধে রাখবে না, তাকে সব 
জায়গায় ব্যাপ্ত করে দেবে। আর এটা বোঝাতেই কবি “দেশ-গাঁ” কথাটি ব্যবহার 
করেছেন। 
2. “মাথায় কত শকুন বা চিল”__শকুন ও চিলেরা কীসের প্রতীক? 
উত্তর : শকুন ও চিলেরা হিংস্রতার বা নৃশংসতার প্রতীক। 
3. ‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতায় শকুন-চিল কোকিল ময়ূর আনার তাৎপর্য কী? 
উত্তর : “অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতায় শকুন ও চিল এই পক্ষীরুপের বিপরীতে এসেছে 
কোকিল ও ময়ূর প্রসঙ্জা। শকুন ও চিল হিংস্রতার প্রতীক, তারা মাংস ছিড়ে খায়। 
আর কোকিল হল সুকণ্ঠী এবং ময়ূর হল সৌন্দর্যের প্রতীক। 
4. আমার শুধু একটা কোকিল'__কৌকিলটি কী করে? 
উত্তর : জয় গোস্বামী রচিত “অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতায়, কবি প্রশ্নোধৃত অংশে বলতে 
চেয়েছেন যে, চারপাশের হিংস্রতার মধ্যে কোকিলটি সহস্র উপায়ে গান বাঁধে। 


উত্তর : পতনশীল মানুষ সামান্যতম বস্তুকে আীকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। সে রকমই কবিও 
খুব কম গান জানেন বলে তা কবির কাছে সামান্য বস্তু, যা দিয়ে তিনি অস্ত্রের 
আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে চান। 
6. “অস্ত্র” ‘বুলেট’, “বর্ম শব্দ তিনটির তাৎপর্য কী? 
উত্তর : অস্ত্র” হিংসা, দখলদারি ও আগ্রাসনের হাতিয়ার। অস্ত্র নিক্ষিপ্ত ধাতব মৃত্যুদূত হল 
‘বুলেট’, ‘গুলি’ বা “কার্তুজ” “বর্ম হল অস্ত্রবিলাসীদের আত্মরক্ষার উপকরণ । 
এসবই মানুষকে হননপ্রবণ করে তোলে। 
7. “অস্ত্রের বিরুদেধ গান” কবিতায় ব্যবহৃত খধি বালকের মধ্যে কার ছায়াপাত 
ঘটেছে বলে তোমার ধারণা ? 
উত্তর : “অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান” কবিতায় খষি বালকের মধ্যে রাখাল বালক শ্রীকৃয়ের 
ছায়াপাত ঘটিয়েছেন কবি। এই খষি বালকের মতো তারও মাথায় ময়ূর পালক 
গৌঁজা থাকত বলে কল্পনা করা হয়েছে। 
8. কবি গানকে কীভাবে ব্যবহার করেন? 
উত্তর : কবি গানকে বর্মের মতো ব্যবহার করে শরীরে পরে থাকেন। 
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9. “বর্ম খুলে দ্যাখো আদুড় গায়'_-বলতে কী বোঝানো হয়েছে? 
উত্তর : “অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান” কবিতাটি থেকে গৃহীত প্রক্নোদ্ধৃত পঙ্ন্তিটি, আলোচ্য 
পঙ্ন্তিটিতে কবি “বর্ম বলতে ক্ষমতা, বিদ্বেষ, অহংকার, লোভ, মোহ প্রভৃতির 
“বর্ম খুলে দেখার কথা বোঝাতে চেয়েছেন। 


10. গানের গায়ে কবি কী মোছেন? 
উত্তর : কবি অস্ত্রের বিরুদ্ধে গানকে স্থাপন করতে চান বলে অস্ত্রাদত্ত রন্তুকে শুধুমাত্র 
গানের গায়ে মুছতে চান। অর্থাৎ গান দিয়ে হিংসার রন্তু মুছে দিতে চান। 


a 


11. ‘বর্ম খুলে............ "বর্ম খুলে ফেলার অর্থ কী? 
উত্তর : “বর্ম” হল যুদ্ধসঙ্জার একটি উপকরণ। নিরাবরণ মানুষ আর বর্মধারী মানুষ এক 
নয় কৰি দৃষ্টিতে। তাই কবি বলে ওঠেন- বর্ম খুলে নিরাবরণ হয়ে দীড়ালেই 
শুধুমাত্র অকারণ আস্ফালন ত্যাগ করে “আত্ম'-কে অনুভব করা সম্ভব। 


০) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নোত্তর : (প্রতিটি প্রশ্নের মান-3] 
1. অস্ত্র ফ্যাল, অস্ত্র রাখো পায়ে_এই উত্তিটির কারণ কী? 
উত্তর : উক্তির কারণ : আধুনিক কবি জয় গোস্বামী রচিত অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান নামাঙ্কিত 
কবিতায় কবি অস্ত্র ত্যাগ করে গানকে আপন করে নিতে বলেছেন। অস্ত্র মানুষকে 
পারস্পরিক নিধন যজ্ঞে আহ্বান করে। চারিদিকে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ায় । 
দেখা যায় বুলেটের লড়াই। কবি এই অসম প্রতিযোগিতা থেকে আমাদের মুক্তির 
পথ বলে দিয়েছেন। তিনি হাজার হাজার মানুষের প্রতিনিধি হয়ে শাস্তির বার্তা 
পৌঁছে দিয়েছেন। লোহার বর্ম পরিত্যাগ করে গানের বর্ম পরিধান করার পরামর্শ 
দিয়েছেন। 
2. গানের বর্ম আজ পরেছি গায়ে-_-কোন প্রসঙ্গে কেন এই কথা বলা হয়েছে? 
উত্তর : প্রসঙ্গ : কবি জয় গোস্বামী রচিত অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান কবিতায় বুলেট সর্বস্ব 
যুদ্ধবাদ মানুষদের রণং দেহি মনোভাবের বিরুদ্ধে কবির এই বন্তব্য। 
বলার কারণ : হাজার হাজার মানুষের প্রতিনিধি হয়ে কবি যুদ্ধের এবং শান্তির 
পক্ষে দীঁড়িয়েছেন। তিনি গানের বর্ম গায়ে পড়ে নিয়েছেন। অর্থাৎ সুন্দরকে বরণ 
করে নিয়েছেন। গান আছে বলে কবি জীবনের আনন্দ পান সেই ইতিবাচক বন্তব্য 
আলোচ্য অংশটির মধ্যে ধরা পরেছে। 
3. “রক্ত মুছি শুধু গানের গায়ে”__একথা বলতে কবি কী বলতে চেয়েছেন? 
উত্তর : কবির একথা বলার কারণ : অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান কবিতায় কবি জয় গোস্বামী গান 
দিয়ে জীবন রক্ষার আনন্দ বার্তাটুকু পৌঁছে দিতে চান। সেই প্রসঙ্গে আলোচ্য 
উত্তি। 
কবি দেখেছেন চারিদিকে হিংসা চক্রান্ত আর মৃত্যুর হোলি। খেলা একে অন্যকে 
ধ্বংস করে লুঠ করার চক্রান্ত। কবি সেই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার বিরুদ্ধে গানের বর্ম 


// দশম বাংলা সাজেস্শন | ৮৫ 


মোছেন। 
4. “মাথায় কত শকুন বা চিল”__এই অংশের মধ্যে কোন জীবনসত্যকে তুলে 

ধরতে চেয়েছেন? 

উত্তর : জীবনসত্য : কবি জয় গোস্বামী অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান কবিতায় একজন যুদ্ধ পাগল 
মানুষের বিরুদ্ধে কবির প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে। কবিতায় শুরুতেই কবি 
লিখেছেন অস্ত্রত্যাগ করার কথা। কেন না এই অস্ত্র মানুষের মৃত্যুর কারণ। অস্ত্রের 
খেলার প্রতিক্রিয়ায় কবি দেখেন মাথার ওপরে শকুন চিল উড়ছে। মহাভারতে 
মহাযুদ্ধে যেমন কুরুক্ষেত্রের প্রমাণ উড়ন্ত শকুনের উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল। 
তেমনি চলমান সময়ে কবি দেখেন অসংখ্য মৃতদেহ চারপাশে উড়ছে শকুন বা 
চিল। 


5. “আমার শুধু একটা কৌকিল”__একথার মধ্য দিয়ে কবি কী বলতে চেয়েছেন? 
উত্তর : কবির বক্তব্য : কবি তার মাথার ওপরে শুধু চিল শকুনের অর্থাৎ হিংসা, অরাজকতার 
বিস্তার লক্ষ্য করেছেন এরই মধ্যে একটা কোকিল, যা কবির নিজস্ব তা কবিকে 
আশাবাদী করে রাখে কারণ সহস্র উপায়ে এই কোকিল গান বীধে। এখানে কোকিলটি 
হতে পারে কবির ভেতরের সত্ত্বা কিংবা পৃথিবীতে সৃষ্টির কারিগর । কিন্তু উল্লেখযোগ্য 
হল তার গান, প্রতিবাদ, সুন্দরের প্রতিষ্ঠা খোদাই। 
6. “তোমায় নিয়ে বেড়াৰ গান”__এই কথার তাৎপর্য কী? 
উত্তর : তাৎপর্য : গানের কথা এবং সুরের সঙ্গে রসিক মানুষের অন্তরের বিশ্বভবন সম্ভব 
হয়। গানের মধ্যে যেমন রয়েছে, প্রখরতা তেমনি গানের মধ্যে রয়েছে মাটির 
ছৌঁড়া। গান হৃদয়ের এক আশ্চর্য বিস্তৃতি ঘটায়। তুচ্ছ জাগতিক বিষয় থেকে 
মনকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। গানের মাধ্যমে সম্ভব হয় প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ । 
মানুষের কাছাকাছি পৌঁছায়। তাই কবি বলেন গানের মাধ্যমে নদীতে এবং দেশগীয়ে 
পৌঁছে যাবে। 
7. “হাত নাড়িয়ে বুলেট তাড়াই”_বলতে কী বুঝিয়েছেন? 
উত্তর : কবি বক্তব্য : কবি জয় গোস্বামী অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান কবিতায় বুলেট অর্থাৎ অস্ত্র 
থেকে নির্গত গুলি প্রতিহত করার কথা বলেছেন, এখানে হাত নাড়িয়ে বুলেট 
তাড়ানো বলতে মনুষ্যত্বের গানের সজীবতার কথা । শত আঘাতকে তুচ্ছ করে 
এগিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। কবি মানবিকতার মন্ত্রকে ধারণ করে এগিয়ে 
যেতে চান। এই কথার মাধ্যমে কবি প্রতিবাদী মানুষের কথা বলা হয়েছে। 


উড) রচনাধর্ী প্রশ্নোত্তর : (প্রতিটি প্রশ্নের মান-5] 
1. অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান কবিতায় মূল বন্তব্য নিজের ভাষায় লেখ? অথবা, 
যুদধবিরোধী কবিতা হিসাবে অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান কবিতার ব্তব্য লেখো? 
উত্তর : মূল বক্তব্য : জয় গোস্বামী অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান কবিতায় অশ্ব শক্তি এবং পেশি 
শন্তির বিরুদ্ধে মানুষের সুস্থ রুচি ও নান্দনিকতার প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা 
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বলেছেন। গানকে অবলম্বন করে কবি যে অমিত শক্তির অধিকারী হয়েছে যা 
তাকে হাত বাড়িয়ে বুলেট প্রতিহত করার প্রভাস দিয়েছেন। গান তাকে এক 
আশ্চর্য এক্যবোধে বেঁধেছে। তাই তার হাতে হাত মিলিয়েছে। হাজার হাজার 
মানুষ পায়ে পা মিলিয়েছে সহস্র পা। দীপ্ত ভঙ্গিতে কবি বলতে পেরেছেন-_-“অস্ত্ 
ফ্যালো অস্ত্র রাখো পায়ে।” পৃথিবীর ইতিহাসের অস্ত্র কখন শেষ কথা বলেনি। 
জয়ী হয়েছে মানুষের শুভ বুদ্ধি, একতা এসবের প্রতীক। গান কবিকে মানুষের 
সঙ্গে মিলিয়েছেন। রন্তু মুছিয়ে সুন্দরের মুখোমুখি দাড় করিয়েছে। চারপাশে 
হিংসা এবং রাজ্যের মধ্যে গান সুন্দরের আরাধনা করে। গানের নানা রূপ বিষয়ে 
তার সুরের নানা বৈচিত্র্য কখনও সে হয়ে ওঠে খধিবালকের মতো নিষ্পাপ, 
কখনো তার স্পর্শ লেগে থাকে কোকিলের মোহময় সুরেলা সৃষ্টি। যুদধরাজ মানুষ 
অস্ত্র হাতে মনুষ্যত্বের বিপক্ষে গিয়ে যখন দাঁড়ায়, তখন কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই 
গানই মানুষের হাত ধরে থাকে। তাকিয়ে থাকে অস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার 
প্রেরণা, শক্তি এবং সাহস। সেই গানের বর্ম পরে কবি অস্ত্র প্রতিহত করেন অবহেলায়, 
আর অন্যদেরকেও নিয়ে যেতে চান সেই গানের কাছাকাছি__ 
নদীতে, দেশ গাঁয়ে ৷” 


2. “আমি এখন হাজার হাতে পায়ে/এগিয়ে আসে, উঠে দীড়ায়”__হাজার হাতে 
পায়ে এগিয়ে আসার তাৎপর্য কী? কবির কোন মনোভাব এখানে ধরা পড়েছে? 
উত্তর : তাৎপর্য : ‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতায় কবি জয় গোস্বামী অস্ত্রের বিরুদ্ধে 
লড়াই-এর জন্য সংগীতের ক্ষমতার কথা বলেছেন। রাষ্ট্র কিংবা কোনো সন্ত্রাস 
সৃষ্টিকারী শক্তি মানুষের বিক্ষোভে, প্রতিবাদে গান হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। 
কবির কথায় গান শুধু আনন্দের উৎস নয়, লড়াই-এ সংগ্রামেও কবি দেখেছেন, 
তিনি একা নন সহস্র মানুষ তার সহযাত্রী হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
কিংবা পৃথিবীর বিভিন্ন গণমুন্তি সংগ্রামের ইতিহাসে প্রমাণ করে যে, যুগে যুগে 
মানুষের প্রতিবাদের অস্ত্র হয়েছে গান। মিলিত কণ্ঠে গান হয়ে উঠেছে মানুষের 
বাঁচার সুর। 
কবির মনোভাব : কবি জয় গোস্বামী গানকে আগলে ধরে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে 
দূরে রাখতে চান। জীবন সংগ্রামে স্বাধীনতার লড়াই-এ অস্ত্র নয় গানকে অবলম্বন 
করে সবকিছু প্রতিহত করতে চান। কবি মনে করেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির লেলিহান 
শিখা পৃথিবীর বুকে ভয়ালরুপে সৃষ্টি করলেও গান পারে মানুষকে বাঁচার ভরসা 
দিতে। চিল শকুন যেমন ধ্বংসের বার্তা বয়ে আনে। তেমনই বসন্তের কোকিল 
শান্তির মধুর গান শুনিয়ে পৃথিবীকে নতুন করে বাঁচিয়ে তোলে। খধিবালকের 
শান্তি সৌম্য নির্মলরুপ মানুষকে মুগ্ধ করে। তাই খধিবালককে সঙ্গে নিয়ে 
পল্লীবাংলা থেকে অন্য দেশের পথে গান নিয়ে বেড়াতে চান। 
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শ্ যাদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লেখা হয় তাদের প্রথম শ্রেণিটি 
ইংরেজি জানে না বা অতি অল্প জানে। 


শর রাজশেখর বসুর ছদ্মনাম পরশুরাম। 

শ্ প্রাবন্ধিকের মতে, বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা গ্রন্থ বা প্রবন্ধ পাঠকদের মধ্যে দ্বিতীয় 
শ্রেণিভুন্ত হল যারা ইংরেজি জানে এবং ইংরেজি ভাষায় অল্পাধিক বিজ্ঞান পড়েছে। 

“ বিজ্ঞানের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় নেই প্রথম শ্রেণির পাঠকদের। 

€ যে লোক আজন্ম ইজার পরেছে তার পক্ষে হঠাৎ ধুতি পরা অভ্যাস করা একটু 
শস্ত। 

ঞ “দেশের লজ্জা’ বলতে বোঝানো হয় দেশমাতৃকার লঙ্জী। 

শ্ ‘লক্ষণা’ যে অর্থ প্রকাশ করে, তা হল বোধমূলক। 

ঞ অভিধা যে অর্থ প্রকাশ করে তা হল আভিধানিক। 

শর যে বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিভাষা সমিতি নিযুক্ত করেছিলেন সেটি হল 
১৯৩৬ খিস্টাব্দ। 

শ্ আমাদের দেশে তখন বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনা সুসাধ্য হবে, যখন এদেশে বিজ্ঞান 
শিক্ষার বিস্তার ঘটবে। 

শ্ ‘পারিভাষিক’ শব্দের প্রথমবার প্রয়োগের সময় যা দেওয়া আবশ্যক, তা হল ব্যাখ্যা । 

শর রাজশেখর বসু ছেলেবেলায় যার লেখা বাংলা জ্যামিতি পড়েছিলেন, তিনি হলেন 
ব্রয্মমোহন মলিক। 

€ “হিমালয় যেন পৃথিবীর মানদণ্ড উক্তিটির প্রবন্তা হলেন কালিদাস। 

ঞ “বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান" প্রবন্ধটি যে গ্রন্থের অন্তর্গত, সেটি হল বিচিন্তা। 

্প কালিদাসের এই উত্তি কাব্যেরই উপযুস্ত'_কীসের উপযুক্ত নয়_ভুগোলের। 

ব্যঞ্জনা’ যে অর্থ প্রকাশ করে, তা হল নিগুঢ অর্থ। 

শর বঙ্জীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী লেখক নানা বিষয়ে 
পরিভাষা রচনা করেছিলেন। 

শ্ ‘অরণ্যে রোদন" ব্যগ্তনার অর্থ নিষ্ফল খেদ। 

ঞ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার একটি প্রধান বাধা হল বাংলা পারিভাষিক শব্দ কম। 

শ্জ “সুগ্রাহী কাগজ’ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Sensitized paper 

শত ত্ৰিবিধ’ শব্দের মধ্যে যেটি নেই সেটা হল গুঢার্থ। 

শত “আল্পবিদ্যা ভয়ংকরী'__এটি একটি প্রবাদ বাক্য। 
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1. “কয়েকজন ___ লেখক নানা বিষয়ের পরিভাষা রচনা করেছিলেন 
(শূন্যস্থান পূরণ করো) 
bl বিদ্যোৎসাহী [৪] অতি উৎসাহী [0] নিরুৎসাহী [9] অনুৎসাহী 
2. “.______ বিজ্ঞানের সঙ্গে কিঞ্9ৎ পরিচয় না থাকলেও কোনো বৈজ্ঞানিক 
সন্দর্ভ বোঝা কঠিন।” (শূন্যস্থান পূরণ করো) 
[A] সাধারণ 0 প্রাথমিক [0] অসাধারণ [0] জড় 


3. স্থান বিশেষে পারিভাষিক শব্দ বাদ দেওয়া চলে যেমন অমেরুদণ্ডীর বদলে 
লেখা যায়__ 
[A] মেরুদণ্ডহীন 9 শিরদীড়াহীন [0] নরম মেরুদণ্ড [0] মেরুদণ্ড ভাঙা 


4. “বিশ্ববিদ্যালয়-নিযুন্ত সমিতি বিস্তর” ____ শব্দ বজায় রেখেছেন। 
(শূন্যস্থান পুরণ করো) 
[A] বাংলা শব্দ [৪] সংস্কৃত শব্দ 
তে ইংরেজি শব্দ [9] পারিভাষিক শব্দ 
5. পরিভাষার উদ্দেশ্য_ 
টে ভাষার সংক্ষেপ ও অর্থ সুনির্দিষ্ট করা 
[৪] ভাষার সংক্ষেপ 
[0] ভাবার অর্থ সুনির্দিষ্ট করা [9] কোনোটিই নয় 
6. “The atomic engine has not even reached the blue print stage”.-এর 
বাংলা অনুবাদ হওয়া উচিত_ 
[A] নীল চিত্র এখনো পরমাণু ইঞ্জিনের জন্ম দেয়নি। 
0 পরমাণু ইঞ্জিন নীলচিত্রের অবস্থাতেও পৌছায়নি। 
[0] পরমাণু ইঞ্জিন নীল মঞ্জে পৌছায়নি। 
[9] পরমাণু ইঞ্জিনের নকশা পর্যন্ত এখনো প্রস্তুত হয়নি। 
7. Connotation-শব্দের অর্থ__ 
[A] বিপরীত অর্থ [৪] অর্থ রুপান্তর @ অর্থ ব্যাপ্তি [0] অর্থ সংকট 
৪. ‘Sensitized’-এর বাংলায় অনুবাদ করলে যে অর্থ পাওয়া যায়__ 


টে সুগ্রাহী কাগজ [৪] স্পর্শকাতর কাগজ 
[0] সুবেদী কাগজ [9] অভিমানী কাগজ 
9. “অনেকে মনে করেন ___ শব্দ বাদ দিয়ে বন্তব্য প্রকাশ করলে রচনা 
সহজ হয়।” শূন্যস্থান পূরণ করো) 
[A] নতুন 0 পারিভাষিক [0] বৈজ্ঞানিক [0] ফেঞ 
10. শব্দের শস্তির ত্রিবিধ রূপের প্রথমটি হল__ 
[A] ব্যঞ্জনা [৪] বর্ণনা তে অভিধা [9] লক্ষণ 
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11. যাদের জন্য বিজ্ঞানবিষয়ক বাংলা গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লেখা হয় তারা যে কটি 
শ্রেণিতে বিভত্ত-_ 
[A] একটি [8] চারটি [0] তিনটি © দুটি 
12. বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা গ্রন্থের উদ্দিষ্ট প্রথম শ্রেণিতে পড়ে__ 
টে অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়ে এবং অল্পশিক্ষিত বয়স্ক মানুষ 
[8] অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়ে 
[0] অল্প শিক্ষিত বয়স্ক মানুষ [9] বিজ্ঞ মানুষজন 


ভূ অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরধরমী প্রশ্নোত্তর : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-৫] 
1. শব্দের ত্রিবিধ অলংকার কী কী? 
উত্তর : শব্দের ত্রিবিধ অলংকার হল-_অভিধা, লক্ষণা ও ব্যগ্জনা। 
2. “এতে রচনা উৎকট হয়”। কী কারণে রচনা উৎকট হয়? 
উত্তর : অনেক লেখক তাদের বন্তৃব্য ইংরেজিতে ভাবেন এবং যথাযথ বাংলা অনুবাদে 
প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। এতে রচনা উৎকট হয়। 
3. লক্ষণা কী? একটি উদাহরণ দীও। 
উত্তর : শব্দের অভিধানগত অর্থের অতিরিন্তু যে অর্থ প্রকাশ পায় সেটা হল লক্ষণা। 
যেমন--“এই রিকশা, এদিকে এসো”_ এখানে রিকশা নয় রিকশাওয়ালাই লক্ষণার্থে 
ফুটে উঠেছে। 
4. ব্যঞ্জনা কী? একটি উদাহরণ দাও। 
উত্তর : যে বৃত্তির বলে শব্দ নতুন অর্থের দ্যোতনা তৈরি করে তাকে বলে ব্যগ্জনা। 
যেমন-_-অরণ্যে রোদন*_ব্যগ্জনার্থে নিস্ফল খেদ। 
5. অভিধা কী? একটি উদাহরণ দাও। 
উত্তর : শব্দের মুখ্য অর্থ বা বাচ্যার্থ প্রকাশিত হয় যে বৃত্তির বলে, তার নাম অভিধা। 
যেমন-_পাঁকে জন্মে যা তা ‘পঙ্কজ’ হলেও শব্দটির অভিধা ‘পদ্ম’ অর্থেই সীমাবদ্ধ । 
6. বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় বাধা কোথায়? 
উত্তর : বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রধান বাধা হল বাংলা পারিভাষিক শব্দের অপ্রাচুর্য। 
7 
উত্তর 


. কোন্‌ উত্তিকে লেখক কাব্যের উপযুক্ত, ভূগোলের উপযুক্ত নয় বলেছেন? 
: “হিমালয় যেন পৃথিবীর মানদণ্ড”--কালিদাসের এই উত্তি কাব্যের উপযুক্ত, 
ভূগোলের উপযুক্ত নয়। 
8. “তারা এ বিষয়ে অবহিত না হলে তাদের লেখা জনপ্রিয় হবে না।”_ এরূপ 
বলার কারণ কী? 
উত্তর : আমাদের দেশের জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সামান্য। প্রাথমিক বিজ্ঞানের সঙ্গোও 
তাদের যোগ নেই--এই কথাটা বুঝতে হবে। 
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9. কোন্‌ প্রসঙ্গে লেখক “মাছিমারা নকল’ কথাটি বলেছেন? 
উত্তর : When sulphur burns in air the nitrogen does not take part in the 
reaction—এর বাংলা “যখন গন্ধক হাওয়ায় পোড়ে তখন নাইট্রোজেন প্রতিক্রিয়ায় 
অংশগ্রহণ করে না”_এ রকম অনুবাদকে লেখক “মাছিমারা নকল’ বলেছেন। 
10. পরিভাষার উদ্দেশ্য কী? 
উত্তর : পরিভাষার উদ্দেশ্য হল ভাষার সংক্ষেপ এবং অর্থ সুনির্দিষ্ট করা। 


৷ রচনাধ্মী প্রশ্নোত্তর : (প্রতিটি প্রশ্নের মান-5] 


1. বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনার ক্ষেত্রে কী কী অসুবিধার কথা প্রাবন্ধিক আলোচনা 

করেছেন? 

উত্তর : প্রাবন্ধিক রাজশেখর বসু বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি 
অসুবিধার কথা বলেছেন__ 
প্রথমত, পারিভাষিক শব্দের সংখ্যা কম, এক্ষেত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চেষ্টা করলেও এই সমস্যার সমাধান হয়নি। 
দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য জনসাধারণের তুলনায় এদেশে জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান 
নগনন। বিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারণাগুলির সঙ্গে পরিচয় না থাকলে কোনো বৈজ্ঞানিক 
লেখা বেশ কঠিন। বিজ্ঞান শিক্ষার বিকাশ ঘটলে এ সমস্যা মিটে যাবে। 
তৃতীয়ত, বিজ্ঞান রচনার জন্য যে রচনা পদধতির দরকার তা এখনো আমাদের 
লেখকরা রপ্ত করতে পারেন নি। বহুক্ষেত্রেই ভাষা আরষ্ট এবং ইংরেজি ভাষায় 
আক্ষরিক অনুবাদ ধরা পড়ে । ফলে রচনাটি উৎকট হয়। এই সমস্যার হাত থেকে 
বাঁচবার জন্য অনেকে মনে করেন পারিভাষিক শব্দ বাদ দিয়ে বন্তব্য প্রকাশ করলে 
রচনা সহজ হয়। 
চতুর্থত, অল্প বিদ্যা ভয়ংকর, বিজ্ঞান রচনায় ভুল তথ্য বা অস্পষ্ট ধারণা সাধারণ 
পাঠকদের ক্ষতি করে। তাই প্রাবন্ধিকের পরামর্শ হল বৈজ্ঞানিক লেখা প্রকাশের 
আগে অভিজ্ঞ লোককে দিয়ে যাচাই করে নেওয়া উচিত। 


2. আমাদের আলংকারিকগণ শব্দের ত্রিবিধ ব্যবহার করেছেন? শব্দে ত্রিবিধ 

কথাগুলি আলোচনা করো। 

উত্তর : শব্দের ত্রিবিধ অঙ্গ : গহনা যেমন মানব শরীরে শোভা বানায়। সেইরকম সাহিত্যের 
অঞ্গ হিসাবে শব্দ ও অর্থের শোভা বর্ধনকারী বিষয়গুলিকে বলে অলংকার। 
সংস্কৃত শাস্ত্র অনুসারে এই সকল অলংকার বিষয়ে পণ্ডিত ব্যন্তিগণকে বলা হয় 
আলংকারিক। ভারতীয় আলংকারিকেরা শব্দের শক্তিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। 
এই তিনভাগ হল-_অভিক্ষা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা । 
(১) অভিধা : অভিধা শব্দের অর্থ হল নাম বা সংজ্ঞা। শব্দের প্রথম শক্তিই হল 
অভিধা। এই শন্তির সাহায্যে শব্দের মুখ্য অর্থের জ্ঞান হয়। যেমন__অরণ্য শব্দটির 
অর্থ বন, জঙ্গল-এর থেকে বেশি কিছু অর্থ বোঝায় না। 
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(২) লক্ষণা : শব্দের দ্বিতীয় শন্তির নাম লক্ষণা। শব্দের মুখ্য অর্থ বাধাপ্রাপ্ত হলে 
যে শন্তি দ্বারা অন্য অর্থের বোধ হয়, তার নাম লক্ষণা। যেমন-_তিনি গঙ্গাবাসী 
হয়েছে বললে গঙ্গা অর্থাৎ নদী বোঝায়। কিন্তু গঙ্গার জলে বাস করা কারোর 
পক্ষে সম্ভব নয়। তাই গঞঙ্গাবাসী বলতে এখানে গঙ্গার তীরে বাস করার অর্থকে 
বোঝানো হয়েছে। 

(৩) ব্যঞ্জনা : ব্যঞ্জনা হল শব্দের তৃতীয় শন্তি যা নিগুঢ় অর্থ প্রকাশ করে। কোনো 
বাক্য উচ্চারণের সময় যদি অভিধা ও লক্ষণার সাহায্যে বস্তার মনোভাব বুঝতে না 
পারা যায় তখন ব্যঞ্জনা শস্তি প্রযুক্ত হয়। যেমন__তোমার সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় 
হোক। এ বাক্যের মাধ্যমে কোনো মহিলাকে চিরকাল সধবা থাকার আশীর্বাদ 
দেওয়া হয়। 

মূল্যায়ন : প্রাবন্ধিক রাজশেখর বসু মনে করেন এই ত্রিবিধ সুত্রকে মাথার রেখে 
বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করা উচিত। 


3. বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার বাধা ও দোষ দূর করতে লেখক কী কী পরামর্শ 

দিয়েছেন তা লেখো? 

উত্তর : লেখকের পরামর্শ : বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার বাধা ও দোষ দূর করতে রাজশেখর 
বসু তার সুচিন্তিত অভিমত ও পরামর্শ দিয়েছেন। লেখকের মতে বাংলায় পরিভাষা 
সংকলনে সমবেত উদ্যোগ আবশ্যক। উপযুক্ত বাংলা শব্দ রচিত না হওয়া পর্যন্ত 
তিনি বাংলা, ইংরেজি শব্দ জানানোর পরামর্শ দিয়েছেন। আমাদের দেশের 
জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নগণ্য, তাই যারা বিজ্ঞান প্রবন্ধ লিখবেন তাদের 
তিনি প্রাথমিক বিজ্ঞানের মতো গোড়া থেকেই আলোচনার কথা বলেছেন। লেখক 
মনে করেন ভাষার আরষ্টতা এবং ইংরেজি আক্ষরিক অনুবাদের ত্রুটি দূর করা 
দরকার। ইংরেজি শব্দের অর্থ ব্যান্তীর দিকে নজর না দিয়ে বাংলায় অর্থভেদে 
বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগকে তিনি যথাযথ বলেছেন। যেমন—Sensitized paper 
এর অনুবাদ স্পর্শকাতর কাগজ না বলে সুখগ্রাহী কাগজ লেখায় লেখকের মতে 
সঙ্গত। তার মতে সাধারণের জন্য লিখিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে পরিভাষিক শব্দের 
প্রথমবার প্রয়োগের সময় তার ব্যাখ্যা দেওয়া আবশ্যক। 
বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের ভাষা সরল, স্পষ্ট এবং অলংকার বর্জিত হওয়া উচিত। 
লেখকের অভিমত যে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশের আগে সম্পাদকের উচিত 
অভিজ্ঞ লোককে দিয়ে প্রবন্ধটি যাচাই করিয়ে নেওয়া। 
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একনজরে 


€ “পাঁচ দিন নদীকে দেখা হয় নাই”_এই বাক্যটি কর্তৃবাচ্যের উদাহরণ। 

শর নদীর বিদ্রোহের কারণ ছিল বন্দিদশা থেকে মুক্তি। 

শর নদেরটাদ পেশায় একজন স্টেশনমাস্টার। 

ঞ নদেরটাদ স্টেশনমাস্টারি করেছিল চার বছর। 

শর নদেরচাদ নদীকে মনে করত অসুস্থ দুর্বল আত্মীয়া। 

ঞ অবিরত বর্ষণের ফলে নদীকে নদেরটাদ পাঁচ দিন দেখতে পায়নি। 

* যে পুরাতন চিঠিটা নদীর স্রোতের মধ্যে ছুড়ে ফেলেছিল নদেরটাদ, সেই চিঠিটা 
লেখা তার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে। চিঠিটার পৃষ্ঠা সংখ্যা পীঁচ। 

শ্ নদেরটাদের সঙ্গে নদীর যে সম্পর্ক ছিল, তাকে বলা হয় সখ্য। 

শর যে ট্রেনটি নদেরটাদকে পিষে দিয়েছিল সেটি ছিল ৭নং ডাউন প্যাসেঞ্জার। 

ঞ যে প্যাসেঞ্জার ট্রেনটিকে নদেরটাদ রওনা করিয়ে দিয়েছিল তার সময় ছিল চরটে 
পঁয়তালিশ। 

ঞ টেন চলে যাওয়ার শব্দ আকস্মিক আঘাত নদেরটাদের চেতনাকে দিশেহারা করে 
দিয়েছিল। 

ও রেলের উঁচু বাঁধ ধরে হাটতে হাঁটতে নদেরটাদ কল্পনা করবার চেষ্টা করছিল নদীর 
বর্ষণ পুষ্ট মূর্তি। 

ও রেল স্টেশন থেকে ব্রিজের দূরত্ব ছিল এক মাইল। 

শ্ “বড়ো ভয় করিতে লাগিল নদেরটাদের*__ভয়ের কারণ যদি ব্রিজ ভেঙে যায়। 

শর নদেরচাদ ধারক স্তম্ভের শেষপ্রান্তে বসে নদীকে দেখত। 

ও নদেরটাদ লাইন ধরে নদীর উপরকার ব্রিজের দিকে হাটতে লাগল। 

শ্প নদী থেকে উঠে আসছিল অশ্রুতপূর্ব শব্দ। 

শ্ নদেরটাদ তার কর্মস্থলের কাছের নদীটিকে চার বছর ধরে চেনে। 

শ্ “এমনভাবে পাগল হওয়া কি তার সাজে?£__নদেরটাদ পাগল হয়েছিল নদীর ব্রিজ 
ভাঙার জন্য। 

ঞ অন্ধকারে অতি সাবধানে নদেরটাদ রেললাইন ধরে হাটছিল স্টেশনের দিকে । 


০] বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর [৬100] : (প্রতিটি প্রশ্নের মান-1] 


1. চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল__ 
[A] বইখানা [8] খাতাখানি [0] পত্রিকাটি © চিঠিখানা 
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2. নদীর চাঞল্য ছিল ______-প্রকাশ। শেন্যস্থান পূরণ করো) 


[A] উন্মন্ততার [৪] বর্ষণ-পুষ্ট মূর্তির 
[0] নূতন সঙ্ডিত শক্তির © পরিপূর্ণতা আনন্দ 
3. “জলপ্রবাহকে আজ তাহার জীবন্ত মনে হইতেছিল”-_কারণ-__ 
[A] বিরহ বেদনার জন্য [৪] প্রবল বর্ষণের জন্য 
@ উন্মত্ততার জন্য [9] ভয়ংকরতার জন্য 
এ. নদের চাদ এতকাল যার জন্য গর্ব অনুভব করেছে সেটি হল-_ 
টে নতুন রং করা ব্রিজটি [৪] রেললাইন 
[0] স্টেশনটি [0] নদী 
5. নদীর স্রোত ব্রিজের এই দিকে ধারকক্তত্তগুলিতে বাধা পাইয়া | 
(শূন্যস্থান পূরণ করো)। 
[A] ছুটিয়া চলিয়াছে [৪] পাগল হইতেছে 
[0] বাঘবন্দি খেলিতেছে © ফেনিল আবর্ত রচনা করিতেছে 


6. স্ত্রীকে লেখা নদের টাদের চিঠির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল_ 

[A] দু পৃষ্ঠা [8] তিন পৃষ্ঠা [0] চার পৃষ্টা € পাঁচ পৃষ্ঠা 

7. নদের চাদ প্রতিদিন কোথায় বসে নদীকে দেখে? 

[A] নৌকোতে বসে [8] ব্রিজের ওপর বসে 

@ ধারক স্তম্ভের শেষ প্রান্তে বসে [9] নদীর তীরে বসে 
৪. নদের চাদের মৃত্যু হয়েছিল 

[A] বাসের ধাক্কায় [৪] লরির ধাক্কায় [0] ট্রামের ধাক্কায় ) ট্রেনের ধাক্কায় 
9. নদের চাদ স্টেশন মাস্টারি করেছিল 


[A] চার বছর 9 তিন বছর [0] দশ বছর [0] পাঁচ বছর 
10. কোন্‌ আকস্মিক আঘাত নদের চাদের চেতনাকে দিশাহারা করে দিয়েছিল? 

[A] প্রবল বৃষ্টির ঝাপটা © ব্রিজ ভাঙার শব্দ 

[0] ট্রেন চলে যাওয়ার শব্দ [0] বাতাসের প্রবল শব্দ 


11. “কিন্তু শৈশবে, কৈশোরে আর প্রথম যৌবনে বড়ো ছোটোর হিসেব আর কে 
করে ?”__ উক্তিটি যার সম্বন্ধে করা হয়েছে__ 
[A] নদের টাদের দেশের নদীটির সম্বন্ধে 
[8] নদের চাদ সম্বন্ধে 
@ নদের চাদের সহকারীর সম্বন্ধে 
[9] যেখানে নদের টাদ কাজ করত সেখানকার নদীটির সন্বন্ধে 


12. নদের চাদের বয়স-_ 
টে ত্রিশবছর [8] পঁচিশ বছর [0] পয়ত্রিশ বছর [0] কুড়ি বছর 
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3. ““এতকাল নদের চাদ গর্ব অনুভব করিয়াছে”__কীসের জন্য এই গর্ব অনুভব? 
টে নতুন রং করা ব্রিজটির জন্য [৪] নিজের পেশার জন্য 
[0] শৈশবের ক্ষীণস্রোতা নদীটির জন্য [0] নদীর প্রতি তার ভালোবাসার জন্য 
14. “নদের চাদ ________ ডাকিয়া বলিল।” শূন্যস্থান পুরণ করো) 
[A] বন্ধুকে ©) নতুন সহকারীকে 
[0] পুরাতন ভৃত্যকে [9] পুরাতন সহকারীকে 
15. দেশের সেই ক্ষীণ আোতা নির্জীব নদীটি 
টে আত্মীয়ার মতোই তার মমতা পেয়েছিল 
[৪] অনাত্বীয়ার মতোই তার দুর্বব্যবহার পেয়েছিল 
[0] সকলের আদর পেয়েছিল 
[9] সকলের অনাদর পেয়েছিল 


তু অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নোত্তর : (প্রতিটি প্রশ্নের মান-1] 


1. পাঁচদিন পর নদীকে দেখে নদের টাদ কেন স্তম্ভিত হয়েছিল? 
উত্তর : পাঁচদিন ধরে অবিরাম ধারায় বৃষ্টির জল পেয়ে নদী যেন ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল, 
বাঁধ ভেঙে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছিল নদীর জলধারা। নদীর এরকম দৃশ্য 
দেখেই নদের টাদ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। 
2. ‘যেন আনন্দই উপভোগ করে।'_কে কীসে আনন্দ উপভোগ করে? 
উত্তর : তিরিশ বছর বয়সে একটি স্টেশনে স্টেশন মাস্টাররের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে 
থাকা নদের টাদের নদীর জন্য যে পাগলামি তাকে মানায় না তা জেনেও নিজের 
এই পাগলামিতে সে আনন্দই উপভোগ করে। 
3. পাঁচদিন পর নদীকে দেখে নদেরটাদ কেন স্তম্ভিত হয়েছিল? 
উত্তর : টানা পাঁচদিন ধরে প্রবল বৃষ্টির জল পেয়ে নদী যেন ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল। বাঁধ 
ভেঙে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছিল। নদীর এই ভয়ংকর রুপ দেখেই নদেরটাদ 
স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। 
র : নদেরটাদের দেশের নদীটি ছিল ক্মীণআোতা ও নিজীব। 


4 

উত্তর 
5. জলপ্রবাহকে দেখে সেদিন নদেরঠাদের জীবন্ত মনে হয়েছিল কেন? 

উত্তর : নদীর উন্মত্ততার জন্যই নদীর জলপ্রবাহকে দেখে নদেরটাদের জীবন্ত মনে হয়েছিল। 
6 

উত্তর 


. কীভাবে নদেরচাদের মৃত্যু হয়েছিল? 
র : অন্ধকারে অন্যমনস্কভাবে রেললাইন ধরে স্টেশনের দিকে যাওয়ার সময় ৭ নম্বর 
ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ধাক্কায় নদেরটাদের মৃত্যু হয়েছিল। 
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7. নদেরটাদ কেন ভয় পেয়েছিল? 
উত্তর : প্রবল বর্ষায় নদীর অবস্থা ভয়ংকর ছিল, নদী যেন রোষে, ক্ষোভে, উন্মত্ত ছিল। 
নদেরটাদ নদী থেকে এক হাত উঁচুতেই বসেছিল। তাই বর্ষার জলে ফুলেফেঁপে 
ওঠা নদী যে কোনো মুহূর্তে বিপদ ঘটাতে পারে বলেই নদেরটাদ ভয় পেয়েছিল। 


8. কোথায় বসে নদের চাদ প্রতিদিন নদীকে দেখে? 


শেষপ্রান্তে বসে প্রতিদিন নদীকে দেখত। 


9. স্টেশনমাস্টারি করতে এসে পরিচিত হওয়া নদী আর নদের চাদের দেশের 
নদীর মধ্যে তফাৎ কী ছিল? 
উত্তর : স্টেশন মাস্টারি করতে এসে পরিচিত হওয়া নদীটি ছিল প্রশস্ত, গভীর ও জলে 
পরিপূর্ণ আর নদের চাদের দেশের নদীটি ছিল ক্ষীণক্োতা ও নিজীব। 


ডু সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নোত্তর : প্রতিটি প্রশ্নের মান-3] 
1. “চার বছরের চেনা এই নদীর মূর্তিকে তাই যেন আরও বেশি ভয়ংকর আরও 
বেশি অপরিচিত মনে হইল”__কেন নদের টাদের কাছে নদীর মূর্তি অপরিচিত 
হল? 
উত্তর : নদীর অপরিচিত মূর্তি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় “নদীর বিদ্রোহ” গল্পে বাধে বন্দি 
হওয়া নদীটির কথা বলা হয়েছে। নদের টাদ স্টেশনমাস্টারি করতে এসে এই 
নদীকে দেখেছিল। এই নদী গভীর প্রশস্ত জলপূর্ণ প্রথম বর্ষার কারণে পাঁচদিন সে 
দশা থেকে মুন্তি পাওয়ার জন্য বিদ্রোহ করছে। নদীর গাঢ় পঙ্কিল জল ফুলে 
ফেঁপে ছুটে চলেছে। নদীর এই ভয়ঙ্কর রূপ নদের চাদ আগে কখনো দেখেনি। 
তাই তাকে অপরিচিত মনে হয়েছে। 
2. “নদীর বিদ্রোহের কারণ সে বুঝিতে পারিয়াছে”__কে কীভাবে নদীর বিদ্রোহের 
কারণ বুঝতে পারল? 
উত্তর : নদের টাদে অনুভব : পাঁচদিন টানা বৃষ্টির পর নদীর কাছে গিয়ে নদের টাদ দেখল 
নদীর পঙ্কিল জলস্রোত ফুলে ফেঁপে উদ্যম গতিতে ছুটে চলেছে। নদী যেন 
উন্মত্ত। নদীর জলঙক্রোত ব্রিজ ও বাঁধের কাছাকাছি এসেছে যে কোনো মুহূর্তে 
ভেঙে দিতে চায় সব বাধাকে। নদের টাদের মনে হল নদী যেন মুক্তি পেতে 
চাইছে, ফিরে পেতে চাইছে তার স্বাভাবিক গতি। তাই তার এই ভয়াল বিদ্রোহ। 
3. “নদীর ধারে তার জন্ম হইয়াছে”__কার কথা বলা হয়েছে? একথা বলার 
কারণ কী? 


উত্তর : নদের চাদ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের “নদীর বিদ্রোহ’ গল্পে নদের টাদের কথা বলা 
হয়েছে। 
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একথা বলা কারণ : নদী কেন্দ্রিক জীবনে যারা অভ্যস্ত তাদের সঙ্গে নদীর 
সম্পর্ক বারোমাস। নদের টাদ নদীকে না দেখে থাকতে পারে না। সে নিজেও তা 
বোঝে, তবু নিজেকে সংযত করতে পারে না। নদীর প্রতি তার ভালোবাসার কারণ 
আছে। নদীর ধারে তার জন্ম হয়েছে। নদীর ধারেই সে শৈশব, বাল্য, কৈশোর 
কাটিয়েছে। তাই নদীর প্রতি ভালোবাসা তার অদম্য। 


3. “আজ তার মনে হইল কী প্রয়োজন ছিল ব্রিজের”_বন্তার এমন মনে হওয়ার 
কারণ কী? 
উত্তর : মনে হওয়ার কারণ : প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হলে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ 
নেয়। মানুষে নিজের স্বার্থের কথা ভেবে প্রকৃতির স্বাভাবিক ছন্দকে নষ্ট করে। 
“নদীর বিদ্রোহ” গল্পে নদীর স্বাভাবিক গতি নষ্ট হয়ে যায় একের পর এক সেতু 
প্রতিষ্ঠার কারণে। মনে হয় হয়ত একদিন গভীর এই জলপূর্ণ নদী ক্ষীণ নদীতে 
রূপান্তরিত হবে। সেই প্রসঙ্গে যে সেতুর জন্য এতকাল নদের টাদের গর্ব হত, 
সেই সেতু যে নদীর ক্ষতি করেছে এ বিষেয়ে সন্দেহ নেই। 


5. নদেরটাদ নদীর সঙ্গে যে খেলায় মেতে উঠেছিল সেই খেলাটি কেমন ছিল? 
উত্তর : নদীর সঙ্গে নদেরঠাদের খেলা : এক বর্ষার দিনে নদীর কাছে গিয়ে নদেরটাদ 
দেখল নদীর জল সেতুর ধারে স্তম্ভে বাধা পেয়ে এক ফেনিল আবর্ত রচনা করেছে। 
সে পকেট থেকে অনেকদিন আগের পত্বীকে লেখা একটা চিঠি বার করে নদীর 
স্রোতে ছুঁড়ে ফেলল। চোখের পলকে সেই চিঠি অদৃশ্য হয়ে গেল। চিঠির এক 
একটি পাতা ছিড়ে দুমড়ে মুচড়ে সে নদীর মধ্যে ফেলতে লাগল। এইভাবে নদের 
টাদ এক অদ্ভুত খেলায় মেতে উঠেছিল। 


6. “জলপ্রবাহকে আজ তার জীবন্ত মনে হইতেছিল”__অংশটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ 
করো। 
উত্তর : তাৎপর্য : “নদীর বিদ্রোহ’ গল্পে আমরা দেখি পাঁচদিনের বৃষ্টির পর নদেরটাদ তার 
চিরচেনা নদীটিকে চিনতে পারেনি। শীর্ণকায়া জলজ্োতের পরিবর্তে তরঙ্গায়িত 
জলপ্রবাহ যেন দিগন্তের দিকে ছুটে চলেছিল। নদীবক্ষের ওপর বসে থাকা 
নদেরচাদকে স্পর্শ করার জন্য নদীর জল যেন পাল্লা দিয়ে ফুলে ফেঁপে উঁচু হয়ে 
উঠেছিল। আনন্দিত নদেরচাদ চিঠির পাতা ফেলে নদীর সঙ্গে খেলা শুরু করলেও 
নদীও যেন তার বিস্তারের মধ্যে সেই চিঠি লুকিয়ে ফেলে তার খেলার সঙ্গ 
দিচ্ছিল তাই নদীর জলপ্রবাহকে নদের টাদের জীবন্ত মনে হচ্ছিল। 


7. “চিঠি পকেটেই ছিল”_কোন চিঠির কথা বলা হয়েছে? সেই চিঠির কী 
পরিণতি হয়েছিল? 

উত্তর : নদেরটাদের বিরহপূর্ণ চিঠি : নদের টাদ গ্রাম থেকে বহু দূরে কর্মক্ষেত্রে বাস 

করত গৃহে বসবাসরত পত্নীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ সবসময় হত না। তাই চিঠিই 

ছিল একমাত্র ভরসা। বিশেষত বর্ষা ঝতুর আবেগপূর্ণ আবহাওয়া নদেরটাদকে 
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বিরহে উতলা করে তুলেছিল। তাই পাঁচদিনের বর্ষণের সুরে সুর মিলিয়ে সে 
একটি বিরহপূর্ণ চিঠি লিখেছিল। এখানে সেই চিঠির কথা বলা হয়েছে। নদের চাদ 
আবেগপ্রবণ চিঠিতে লিখেছিল, ভয়ংকরী নদীর সঙ্গে খেলা করার তাগিদে সেই 


উড) রচনাধ্মী প্রশ্নোত্তর : (প্রতিটি প্রশ্নের মান-5] 
1. নদীর বিদ্রোহ গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নদীর যে রুপ ফুটিয়ে তুলেছেন তা 
বর্ণনা করো। 


উত্তর : ভূমিকা : “নদীর বিদ্রোহ’ নামাঙ্কিত গল্পে নদের টাদের সঙ্গে নদীর সুগভীর 
সম্পর্ক রচিত হয়েছে। আলোচ্য গল্পে দুটি নদীর কথা আছে। একটি হল নদেরটাদের 
গ্রামের নদী, আর একটি হল তার কর্মস্থানে নদীটি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 
জানিয়েছেন ৩০ বছর বয়সেও নদেরটাদের নদীর প্রতি গভীর হৃদয়ের সমাজ তার 
কোথাও ঘাটতি পড়েনি। সে নিজেও জানে নদীর জন্য অদ্ভুত এক পাগলামো 
রয়েছে তার। 
নদীর রূপ : নদেরটাদ রেল লাইন ধরে এক মাইল দুরে নদীর ওপরকার সেতুর 
ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকে। টানা পাঁচদিন বৃষ্টির পর আজ নদীকে দেখার সুযোগ 
হয়েছে। আর সেই জন্য নদের চাদের আগ্রহ বেড়ে গিয়েছিল। পাঁচদিনের 
আকাশভাটা বৃষ্টির পর নদী যেন এক অপরুপ রূপ ধারণ করেছে। দু'দিকে মাঠঘাট 
জলে ডুবে গিয়েছে। আর নদেরটাদ নদীর বর্ষণপুঞ্জ মূর্তি কল্পনা করে আনন্দে 
মাতোয়ারা হয়েছে। পাঁচদিন আগেও বর্ষার জলে পরিপুষ্ট নদীর সেই নদী ক্ষেপে 
গিয়েছে। কিছুক্ষণ পর মুষলধারায় আরম্ভ হলে নদেরচাদ বসে বসে ভিজতে 
থাকে। নদী থেকে একটা ভীষণ মধুর ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। নদীর রূপ দেখে 
নদের চাদ ভয় পেয়ে যায়। তার মনে হয় রাগে ক্ষোভে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে এই 
নদী। তার রাগের কারণ হল তার গতিপথে অসংখ্য বাঁধ ও সেতু বসিয়ে চলার 
পথ রুদ্ধ করা হয়েছে। ফলে নদীর ভবিষ্যত দেখতে পায় নদেরটাদ। তার মনে হয় 
এই নদী একদিন ক্ষীণস্রোতা নদীতে পরিণত হবে। এভাবে নদী হারিয়ে যাবে। 


2. নদীর বিদ্রোহের কারণ সে বুঝিতে পারিয়াছে__নদীর বিদ্রোহের কারণ কী 
ছিল? সে কীভাবে তা বুঝিতে পারিয়াছে? 

উত্তর : বিদ্রোহের কারণ : “নদীর বিদ্রোহ” গল্প অনুসারে আজন্ম নদীর ধারে বেড়ে ওঠা 

নদেরটাদ নদীর প্রতিটি আচরণের তাৎপর্য জানত। বর্ষার জলে উপচে পড়া নদীকে 

সে ক্ষিপ্ত, বিক্ষুব্ধ বলে জানত। মানুষের তৈরি বাধ ও সেতু নদীকে বন্দি করে 

ফেলেছিল। বর্ষার আগমনে সেই নদী নিজের রুপ পাল্টে ফেলে। নদেরটাদ তার 

সংবেদনশীল অন্তজগৎকে উপলব্ধি করেছিল নদীর বিক্ষোভের ভাষায়। যুগ যুগ 

ধরে মানুষের প্রযুক্তির কাজে অবদমিত প্রকৃতি নদীর মাধ্যমে প্রতিশোধ নিতে 

চাইছে। তাই শীর্ণকায়া নদী পরিণত হয়েছে। প্রকৃতির প্রতি মানুষের অবিচার 
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একদিন মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে। এই সমস্ত উপলব্ধি করে 
নদেরচাদ বুঝেছিল নদীর বিদ্রোহের কারণ । 

নদেরটাদের উপলব্ধি : নদেরটাদ একজন সংবেদনশীল, শিল্পী মনের মানুষ । নদী 
সম্পর্কে তার কৌতুহল আকর্ষণ পাগলামির পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন নদীর 
সান্নিধ্য কাটানোর কারণে নদীর প্রতিটি পরিবর্তনের তাৎপর্য তার জানা ছিল। নদী 
বর্ষার জলে তার রূপ পরিবর্তন করলে সে প্রথম অবাক হলেও পরবর্তীকালে এক 
সিদ্ধান্তে উপনীত হন। প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানে উন্নত মানুষ নিজের শন্তির পরিচয় 
দিতে গিয়ে প্রকৃতির বুকে সৃষ্টি করেছে তার নিজের কৃতিত্ব। নদীকে বাগে আনতে 
তার বুকে বাঁধ দিয়েছে, সেতু তৈরি করেছে। এ অন্যায়ের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে 
নদীর গর্জনে। কারণ সে সেতু ও বাধ ভেঙে ফেলতে চায়। প্রকৃতির এ আচরণ 
নদের চাদ উপলব্ধি করেছে। 


৩৩ 


. নদীর বিদ্রোহ গল্পে নদেরচাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে লেখক কোন ছবি অঙ্কন 
করেছেন? 

উত্তর : ভূমিকা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের “নদীর বিদ্রোহ” গল্পটি লেখকের জীবন দর্শনের 

ফসল। এখানে জড় পদার্থের ওপর জীবনসত্ত্বা আরোপ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 

অন্য এক বার্তা দিতে চেয়েছেন। তবে নদীর ভালোলাগা যেন নদেরটাদের মধ্য 

দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে। Doing and 5409176 হল গল্পটির কেন্দ্রীয় বিষয়। 


লেখকের মনোভাব : আলোচ্য গল্পে দুটি প্রতিপক্ষ রয়েছে একদিকে নদেরচাদ 
অন্যদিকে সই। একদিকে যন্ত্রনির্ভর মানবসভ্যতা অন্যদিকে আকৃতি। নদেরটাদ 
নদীকে ভালোবাসতো, নদীর প্রতি তার সহানুভূতি আছে। বর্ষার জলে নদীকে 
দেখে তার মনে হয়েছিল নদী যেন ক্ষেপে উঠেছে। বন্দিনী নদীর মুক্তি আকাঙ্খা 
নদেরচাদকে আতঙ্কিত করেছে। মানুষের প্রতিনিধি, নদেরটাদ নদীর প্রতিহিংসা 
থেকে বেঁচে পালাতে চেয়েছে। কিন্তু মানুষের তৈরি প্রযুক্তির ফসল ট্রেনের চাকায় 
পিষ্ট হয়ে নদেরটাদ মারা গেছে। এ যেন মানবসভ্যতার প্রতি এক শতকীকরণ। 
অর্থাৎ প্রকৃতি একদিন সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে ছাড়বে। 

মূল্যায়ন : একটু গভীরভাবে ভাবলে দেখা যায় নদেরটাদ নদীর সন্তান। মায়ের 
ছেলে মায়ের কোলেই মিশে গেল। অসহায় নদেরটাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সভ্যতার 
এক সর্বনাশা পরিণামকে অঙ্কিত করা হয়েছে। 
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তু রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর : (প্রতিটি প্রশ্নের মান-5] 
1. বারুণী কী? বারুণির দিনে গঙ্গার ঘাটে কোন দৃশ্য দেখা গিয়েছিল? 
অথবা, 


“আজ বারুণী গঙ্গায় আজ কাচা আমের ছড়াছড়ি।”-_বারুণী কি? গঙ্গায় 
কাচা আমের ছড়াছড়ি কেন? বারুণীর গঙ্গা তীরের বর্ণনা দাও। 


উত্তর : বারুণী : বাংলা কথা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক মতি নন্দীর কোনি 
উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে আলোচ্য অংশটি নেওয়া হয়েছে। বারুণী হল 
শতভিষা নক্ষত্রযুক্ত কৃয়া চতুর্দশী তিথিতে পুণ্য স্নান দ্বারা পালনীর পর্ব বিশেষ। 
বর্তমানে এটি লৌকিক উৎসবের মর্যাদা পেয়েছে। 
কাচা আমের ছড়াছড়ির কারণ : বারুণী উপলক্ষ্যে পুণ্য সঞ্যয়ের আশায় অনেকে 
গঙ্গা শান করতে আসে। গঙ্গা স্থানের সময় মানুষজন গঙ্গার ঘাটে আম দিয়ে 
স্নান করার ফলে সেখানে কীচা আমের ছড়াছড়ি হয়। 
গঙ্গা তীরের বর্ণনা : বারুণী তিথিতে জল থেকে আম তুলে বাজারে কম দামে 
বিক্রির লোভে ছোটো ছোটো দলে ছেলেমেয়েরা ঘাটে ভিড় করে আছে। ছেলের 
দল কেউ গঙ্গার জলে দাড়িয়ে, কেউ বা জলে ভেসে রয়েছে একটু দূরে । একটা 
আম জলে পড়লেই তাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি, কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। আম পেলে 
পকেটে ঢুকিয়ে রাখে আর পকেট ভরে এলে ঘাটের কোথাও রেখে আসে। পুণ্য 
সঞ্য়কারী মানুষরা স্নান করে। কাদা মেখে ঘাটে উঠে এসে কেউ কেউ যায় 
ঘাটের মাথায় বসে থাকা বামুনদের দিকে। যারা পয়সা নিয়ে জামাকাপড় রাখে। 
গায়ে মাখার জন্য নারকেল তেল বা সরষের তেল নেয়। কপালে আঁকে চন্দনের 
ফৌটা কেউ কেউ আবার পথের ভিখারিদের উপেক্ষা করে চলে যায়। কেউ 
আবার করে না। পথের দু'ধারে নানান জিনিসের দোকান বসে । কেউ কেউ আবার 
বাজার থেকে ওল বা থোর বা কমলালেবু কিনে আনে। রোদে তেতে ওঠা রাস্তায় 
তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বিরক্তির মেজাজে বাড়ি ফিরতে থাকে। 


. বিষ্টুচরণ ধরের পরিচয় দাও। তার খাদ্যাভ্যাসের বিবরণ দাও। 


উত্তর : বিষ্টচরণ ধর : কোনি উপন্যাসে মতি নন্দী দেখিয়েছেন বিভিন্ন চরিত্রের অনন্য 
সমাবেশ। সেইরকমই একটি চরিত্র বিষ্টু ধর। সে পাড়ার একজন বেশ গণ্যমান্য 
ব্যন্তি। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। আসন্ন 
নির্বাচনে তার ভোটে দাড়ানোর ইচ্ছা রয়েছে। পাড়াতে তিনি বেষ্টাদা নামে পরিচিত। 
অত্যন্ত বনেদি বংশের সন্তান ঝিষ্টচরণ। আই.এ. পাশ। তার সাতটি বাড়ি রয়েছে, 
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বড়ো বাজারে ঝাড়ন মশলার কারবার রয়েছে। বছর ৪০ বয়সে তার দেহের 
আয়তন সাড়ে তিন মন। তার একটি অস্টিন গাড়ি আছে। যেটাতে করে তিনি 
যাতায়াত করেন। ঝিষ্চরণের শখ হল মালিশ ওয়ালাকে দিয়ে মালিশ করানো। 
তাই গঙ্গার ঘাটে বিষ্টুচরণ যায় মালিশ করাতে। 


খাদ্যাভ্যাসের বিবরণ : বিষ্টুচরণের ওজন তিন মন হওয়াতে তিনি খাওয়ার 
লোভে সংবরণ করেছেন এবং ডায়েটিং শুরু করেছেন। আগে তার জলখাবারে 
২০টি লুচি লাগত, সেই সঙ্গে ৫০০ গ্রাম ক্ষীর খেতেন। কিন্তু এখন ৩০০ গ্রাম 
ক্ষীর এবং জলখাবারে ১৫টা লুচি খান। দুপুরে ভাত খান আড়াইশো গ্রাম চালের। 
আর গরম ভাতের সাথে চার চামচ ঘি, বিকেলে দু'প্লাস মিছরির শরবত আর 
চারটি কড়াপাকের সন্দেশ খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে। রাত্রে বিষ্টুচরণ খান ১২টি 
রুটি। যদিও তিনি মাছ, মাংস গ্রহণ করেন না। কারণ তার বাড়িতে রাধাগোবিন্দের 
নিত্য পূজা হয়। খাবার দাবারের লোভ তার একেবারেই নেই। 


3. “চার লক্ষ টাকা খরচ করেও আপনি নিজের শরীরটাকে চাকর বানাতে পারবেন 
না”__কে কাকে উদ্দেশ্য করে উক্তিটি করেছেন বন্তী কেন এরুপ মন্তব্যটি 
করেছেন? 

অথবা, 
আপনার মন হুকুম করতে জানে না তাই শরীর পারল না প্রসঙ্গ উল্লেখ করে 
তাৎপর্য লেখো। 


উত্তর : বন্তী_-শ্রোতা : মতি নন্দী রচিত কোনি উপন্যাসে ক্ষিতীশ সিংহ বিষ্টুচরণ ধরকে 
উদ্দেশ্য করে উত্তু উত্তিটি করেছেন। 
তাৎপর্য : ক্ষিতীশ সিংহের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে সাক্ষাৎ হয় তিন মন ওজনের 
দেহের মালিক বিষ্টুচরণ ধরের। তার বিপুল দেহ ও মালিশের বিচিত্র ভঙ্গি দেখে 
ক্ষিতীশবাবু তাকে তার জীবনের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সচেতন করে দেন। তিনি 
বলেন ওজনটা বিপজ্জনক, হার্টের ক্ষতি হতে পারে। বিষ্টু ধর একথা শুনে ভয় 
পেয়ে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতঙ্কিত হয়ে পড়লে ক্ষিতীশ সিংহ তাকে 
বলেন,_তিনি অনেক বড়োলোক, কিন্তু ৪ লক্ষ টাকা খরচ করেও নিজের শরীরটাকে 
নিজের অনুগত দাসে পরিণত করতে পারবে না। কারণ ভালো ভালো খাবার 
খেয়ে শুধুমাত্র শরীরের আয়তন বেড়েছে কিন্তু মনের বল একটুও বাড়েনি। 


ক্ষিতীশ তার ডান কনুই শরীরের সঙ্গে লাগিয়ে পিস্তল ধরার ভঙ্গিতে হাতটা 
সামনে বাড়িয়ে ঝিষ্টু ধরকে তা নামাতে বলেন। ঝিষ্টু ধর কয়েক বার চেষ্টা করেও 
ব্যর্থ হন। তখন ক্ষিতীশবাবু তাকে বলেন, -_জোরে বলতে শুধু গায়ের জোর 
বোঝায় না। মনের জোরে সব হয়। আর এই মনের জোর আসে প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি 
থেকে। শরীর যতটা পারে, তার থেকে বেশি যদি শরীরকে দিয়ে করানো যায় তবে 
ইচ্ছার জোর বাড়তে থাকবে। বিষ্টু ধর যেহেতু শরীরকে দিয়ে হুকুম মানাতে ব্যর্থ 
তাই তিনি রোগা শরীরে ক্ষিতীশের হাত নামাতে ব্যর্থ হন। 
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4. “চার বছরের মধ্যেই প্রজাপতি ডানা মেলে দিয়েছে। প্রজাপতি কী? প্রজাপতির 
পূর্ব ও বর্তমান অবস্থার পরিচয় দাও। 
অথবা, ক্ষিতীশবাবুর দোকানের বর্ণনা দাও। 


উত্তর : প্রজাপতি : বাংলা কথা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক মতি নন্দীর কোনি 
উপন্যাস থেকে আলোচ্য অংশটি নেওয়া হয়েছে। প্রজাপতি হল ক্ষিতীশ সিংহের 
একটি কাপড়ের টেলারিং এর দোকান। 
প্রজাপতির পূর্ব অবস্থা : প্রজাপতির পূর্বের নাম ছিল সিনহা টেলারিং আগে 
ক্ষিতীশ সিংহের আমলে প্রজাপতি ঠিকমতো ডানা মেলতে পারেনি। অর্থাৎ দোকান 
থেকে লাভ হত না। বরং সবসময় লোকসান হত। পূর্বে দুটি দর্জিতে জামা প্যান্ট 
তৈরি করত আর দেয়াল আলমারিতে ছিল কিছু সিন্থেটিক কাপড়। ক্ষিতীশবাবু 
ঘন্টা দুয়েকও সময় দিতে পারতেন না দোকানে । ফলে দেখা গেল আলমারির 
কাপড় অর্ধেকের বেশি অদৃশ্য হয়েছে। দোকানের ভাড়া বাকি পড়েছে চার মাস। 
আর দোকানে লাভের বদলে লোকসান শুরু হয়েছে। 
প্রজাপতির অবস্থার পরিবর্তন : এইরকম অবস্থার দোকানের দায়িত্ব হাতে 
নিলেন লীলাবতী। টেলারিং-এর ডিপ্লোমাধারী দুই মহিলাকে নিয়ে নিজের গহনা 
বন্ধক দিয়ে ঢেলে দোকান সাজান লীলাবতী। নতুন নাম দেন প্রজাপতি। পুরুষদের 
পোশাক তৈরি বন্ধ করে দিয়ে শুধুমাত্র মেয়েদের ও বাচ্চাদের পোশাক তৈরি শুরু 
করেন। কোনো পুরুষ কর্মচারী নেই। চার বছরের মধ্যে দোকান লাভের মুখ 
দেখেছেন। লীলাবতী অর্ধেকের বেশি গহনা ছাড়িয়ে এনেছেন। আগে তিনদিনের 
মধ্যে জিনিস তৈরি করে দেওয়া হত। এখন দশ দিনের আগে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে 
না। দোকানের জায়গা কম বলে হাতিবাগানে নতুন ঘর দেখেছেন লীলাবতী দেবী । 


5. আমার বিরুদ্ধে চার্জগুলো স্পষ্ট করে চিঠিতে বলা নেই, বস্তা কে? তার 

বিরুদেধ কী অভিযোগ উঠেছিল। 

উত্তর : বক্তা : মতি নন্দী কোনি উপন্যাসে আলোচ্য অংশের বস্তা হলেন ক্ষিতীশ সিংহ। 
ক্ষিতীশের বিরুদ্ধে অভিযোগ : হরিচরণবাবুরা সমবেতভাবে জানিয়েছিলেন 
জুপিটারের সদস্যরা কেউ ক্ষিতীশ সিংহকে চায় না। কারণ, তারা ক্ষিতীশ সিংহের 
ব্যবহারে অত্যন্ত বিরন্ত হয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ ছিল 
ছেলেমেয়েদের মন মেজাজ বোঝার ক্ষমতা তার নেই। 
সদস্যরা মূলত যে অভিযোগগুলি এনেছিল তা হল-_ 

() জুনিয়ার ছেলেদের সামনেই শ্যামলকে তার টাইম আর আমেরিকার ১২ বছরের 
মেয়েদের টাইমের তুলনা করে অপমান করেছেন। 

(ii) রেকর্ডধারী গোবিন্দকে বলেছে কান ধরে জুপিটার থেকে বের করে দেবে। 

(ii) সুহাস শরীর অসুস্থ থাকার কারণে ১০ দিন আসতে পারেনি। তার বাড়িতে গিয়ে 
ক্ষিতীশ সুহাসেরা বাবাকে যা তা কথা বলেছে। 

(iv) অমিয়া আর বেলা জুপিটার ছেড়ে আাপোলোয় গিয়েছে শুধু তার জন্য। ওদের 
চুল কাটতে নির্দেশ দিয়েছিল। এমনকি পুরুষদের মতো ওদের বারবেল নিয়ে 
এক্সারসাইজ করার জন্য ঝগড়া করত। 
এই অভিযোগগুলি এনে ক্ষিতীশ সিংহকে চিফ্‌ ট্রেনার থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। 
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6. “ওরা জুপিটারের শত্রু, কতকগুলো স্বার্থপর লোভী, মূর্খ আমায় দল পাকিয়ে 
জড়িয়েছে বলে, শত্রুর ঘরে গিয়ে উঠব”_ ওরা বলতে কারা, প্রসঙ্গ উল্লেখ 
করে উত্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। 

উত্তর : ওরা : বাংলা কথাসাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক মতি নন্দীর কোনি উপন্যাস থেকে 
আলোচ্য অংশটি নেওয়া হয়েছে। ওরা বলতে আাপোলোকে বোঝানো হয়েছে। 
প্রসঙ্গ : আলোচ্য অংশটির বস্তা হলেন ক্ষিতীশ সিংহ। দীর্ঘদিন ধরে জুপিটারের 
সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল তাই তার পক্ষে অন্য কোথাও যাওয়া অসম্ভব ছিল, তাই 
এমন মন্তব্য। 
তাৎপর্য : ক্ষিতীশবাবু সর্বক্ষণের সঙ্গী ভেলো। তিনি যখন শুনেছিলেন ক্ষিতীশকে 
জুপিটার থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে তখন কষ্ট পেয়েছেন। তিনি অনুরোধ 
করেছিলেন ক্ষিতীশবাবু যেন সমস্ত অভিমান ত্যাগ করে আপোলোতে যোগ 
দেন। ক্ষিতীশবাবু অবশ্য তা চায়নি কারণ তার সঙ্গে জুপিটারের সম্পর্ক__তা ছিন্ন 
করা সম্ভব নয়। লেখক জানিয়েছেন জুপিটারের সঙ্গে তার নাড়ীর সম্পর্ক। যদিও 
সীতারু তৈরি করা ক্ষীতিশবাবুর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং, লেখক জানান 
লক্ষ্য পূরণ করতে হলে নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন করতে হবে। ক্ষীতিশবাবুর এই বন্তুব্যের 
মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়-__() ক্ষিতীশ মানুষ হিসেবে অনেকখানি উদার ও মহৎ । 
(ii) সে সুযোগ সন্ধানী নয়। (ii) তার মধ্যে একজন ট্রেনারের সমস্ত গুণ রয়েছে। 


7. কোনি উপন্যাসে কোনি চরিত্রের পরিচয় দাও। 


উত্তর : ভূমিকা : বাংলা কথা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক মতি নন্দীর কোনি 
নামাঙ্কিত কিশোর উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কোনি। এই চরিত্রের বিশ্লেষণ করলে 
কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। 

(i) কঠোর জীবনসংগ্রাম : কোনি অর্থাৎ কনকটাপা পাল অতি দারিদ্র্য পীড়িত সংসারের 
মেয়ে। চেহারা ছেলেদের মতো, মেয়ে মদ্দানি। কোনো কিছুতেই সে ভয় পেয়ে 
পিছিয়ে যায় না। সে অবিরাম ২০ ঘণ্টার ভ্রমণ প্রতিযোগিতা হোক বা সাঁতরে 
আমের অধিকার রক্ষায় হোক বা নামজাদা সীতারুদের সঙ্গে সীতার প্রতিযোগিতায় 
হোক, সবেতেই সে এগিয়ে থাকে। 

(ii) পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতা : দাদার মৃত্যুর পর পরিবারের খাবারের জোগানের 
জন্য যখন সে প্রজাপতিতে কাজ করে তখন দেখা যায় ট্রেনিং-এর পর শত কষ্ট 
হলেও ছুটে যায় প্রজাপতিতে। পরিবারের প্রতি মমত্ববোধ আছে বলে ক্ষিতীশ 
তার জন্য যে পুষ্টিকর সুষম খাদ্যের বরাদ্দ করেছিল, সেই বাবদ পাওয়া টাকা সে 
বাড়ি নিয়ে যেতে চায়। যাতে তা দিয়ে পরিবারের প্রত্যেকের খাবারের চালটুকু সে 
কিনতে পারে। 

(i) প্রখর আত্মসম্মান বোধ : কোনির আত্মসন্মান বোধ প্রথর। চিড়িয়াখানায় বেড়াতে 
গিয়ে বড়ো স্কুলের দিদিমণির কাছে জল চেয়ে না পেলে সে প্রতিহিংসায় জ্বলে 
ওঠে। সেই জল যখন ইস্কুলের ছাত্রী হিয়া মিত্র দিতে আসে, তখন সে প্রবল 
আঘাতে ফিরিয়ে দেয়। 
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(৬) কঠোর পরিশ্রমী : কোনির সৎ সাহস, কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা, জমে থাকা দুঃখ 
অভিমান শেষ পর্যন্ত তার গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছে। 

(৬) মূল্যায়ন : কোনি উপন্যাসে কোনি প্রধান চরিত্র। সৎ পথে যে সাফল্য আসবে তা 
কোনি জীবন দিয়ে প্রমাণ করে। মতি নন্দীর কোনি কিশোর উপন্যাসের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ চরিত্র। 

8. হঠাৎ কোনির দুচোখে জলে ভরে এল” _-কোনির দুচোখে জলে ভরে ওঠার 
কারণ কী, এরপর কী ঘটেছিল? 

উত্তর : দুচোখ জলে ভরে ওঠার কারণ : মতি নন্দীর কোনি উপন্যাস থেকে আলোচ্য 
অংশটি নেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্র সরোবরে অনুষ্ঠিত এক মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতায় 
যে ২৫ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিল তার মধ্যে একদিকে যেমন ছিল 
বালিগঞ্জের হিয়া মিত্র, অন্যদিকে তেমনই ছিল শ্যামপুকুর বস্তির কোনি। সাধারণ 
সীতারু কোনি নিজেকে উজাড় করেও টেকনিক জানা হিয়া মিত্রের সঙ্গে পেরে 
ওঠেনি। কিন্তু দাদা কমলকে কথা দিয়েছিল মেয়েদের মধ্যে প্রথম হবে। সেই জন্য 
দাদা ধার করে ১২ টাকা দিয়ে কোনিকে সীতারের পোশাক কিনে দিয়েছিল। 
কোনি নিজের এই পরাজয় ও দাদাকে দেওয়া কথা না রাখতে পারার বেদনা মেনে 
নিতে পারেনি সেই সময় ক্ষিতীশের কণ্ঠস্বর ও সাতার শেখানোর প্রস্তাব তাকে 
দুর্বল করে দিয়েছিল। সেই মুহূর্তে দুঃখ অভিমানে কোনির চোখে জল দেখা 
দিয়েছিল। 
পরবতী ঘটনা : এরপর যে ঘটনা ঘটেছিল, তা কোনির জীবনের সব থেকে দিশা 
পরিবর্তনকারী ঘটনা। সাধাসিদে পরিবারের কোনি খুব ভালো সীতার জানলেও 
সে কোনোদিন কোনো প্রশিক্ষকের কাছে সীতার শেখার কথা ভাবেনি। সম্ভবত 
সীতার প্রশিক্ষণ বিষয়ে তেমন কিছু জানাও তার ছিল না। কিন্তু তার জীবনের এই 
পর্বে ক্ষিতীশের মতো একজন প্রশিক্ষককে পেয়ে সে ধীরে ধীরে সাফল্যের শীর্ষে 
পৌঁছায়। 

9. “এরা তো জুপিটারের শত্রু, আমি কী নেমোকহারাম হলাম’ 

অথবা, 

“বুকের মধ্যে প্রচণ্ড একটা মোচড় অনুভব করল'__ আলোচ্য উক্তি অনুসারে 
বক্তার মানসিকতার পরিচয় দাও। 

উত্তর : বক্তার মানসিকতা : বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক মতি নন্দীর 
কোনি উপন্যাস থেকে আলোচ্য অংশটি নেওয়া হয়েছে। 
ক্ষিতীশ সিংহ সুদীর্ঘ ৩৫ বছর জুপিটারের চিফ্‌ ট্রেনার ছিলেন। কিন্তু হরিচরণের 
চিফ্‌ ট্রেনার হওয়ায় ইচ্ছায় ক্ষিতীশবাবুকে বিভিন্ন অজুহাতে অভিযুক্ত করে জুপিটার 
থেকে বের করে দেওয়া হয়। এরকম অবস্থায় ক্ষিতীশবাবুর চোখে পড়ে কোনি 
নামক একটি দরিদ্র মেয়েকে। কোনিকে একজন চ্যাম্পিয়ন সীতারু তৈরি করতে 
চায় ক্ষিতীশ। সেই জন্য ক্ষিতীশবাবু কোনিকে নিয়ে জুপিটারে এলে প্রথমে আশ্বস্ত 
করা হলেও শেষ পর্যন্ত জায়গা নেই বলে কোনিকে সদস্যপদ দেওয়া হল না। 
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তখন একজন প্রকৃত শিক্ষক সত্ত্বা ক্ষিতীশবাবু কোনির সীতার অনুশীলনের জন্য 
এসে দাড়ায় জুপিটারের প্রতিপক্ষ আাপোলোর গেটে। আযাপৌলোর গেটে এসে 
ক্ষিতীশবাবুর নতুন করে জ্ঞানচক্ষুর জাগরণ ঘটল। একদিকে জুপিটার অন্যদিকে 
তার আদর্শ । শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র কোনিকে সীতার শেখানোর জন্য আপোলোতে 
যোগ দেয়। তিনি এই শর্তে আপোলোতে আসেন। কোনি হবেন আ্যাপোলোর 


কিন্তু ক্ষিতীশবাবু চিরকাল থাকবেন জুপিটারের। 


10. “আমার ভবিষ্যত'_-কে, কার কোন প্রশ্নের উত্তরে কথা বলেছিলেন, তাকে 

কেন নিজের ভবিষ্যৎ বলেছিলেন? 

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক মতি নন্দী রচিত কোনি উপন্যাসে 
ক্ষিতীশবাবু কোনিকে দেখিয়ে বিষ্টুচরণ ধরকে বলেছিলেন। 
ক্ষিতীশের ভবিষ্যৎ : বস্তা ক্ষিতীশবাবু যে বন্তব্যটি এখানে প্রকাশ করেছেন। তা 
অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কারণ সুদীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে ক্ষিতীশবাবু সীতারু তৈরির কারিগর। 
কিন্তু হরিচরণের প্রশিক্ষক হওয়ার ইচ্ছায় মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে ক্ষিতীশবাবুকে 
জুপিটার থেকে ছাড়িয়ে দেয়। তার বিরুদেধ অভিযোগ ছিল প্রশিক্ষক হওয়ার 
যোগ্যতা নেই ক্ষিতীশবাবুর। ভাগ্যের পরিহাসে এই সময় ক্ষিতীশবাবুর চোখে 
আসে কোনি। তাকে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন করার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে 
চান ক্ষিতীশবাবু। তাই ক্ষিতীশবাবু কোনিকে চিহ্নিত করে বলেছেন।--“আমার 
ভবিষ্যৎ"। বস্তুত ক্ষিতীশ কোনিকে তৈরি করেছিলেন এমনভাবে কোনির জয়ের 
অর্থ ক্ষিতীশবাবুর জয়। অপ্রত্যাশিতভাবে ক্ষিতীশবাবুকে জুপিটারের কর্তারা বের 
করে দিলে দিশাহারা ক্ষিতীশবাবু কোনিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন। আলোচ্য 
উক্তিটি সেই স্বপ্নপূরণের আকাঙ্খা থেকে উচ্চারিত। 


11. “কমলের স্বর অদ্ভুত করুণ একটা আবেদনের মতো শোনাল”--কমল কে? 

তার স্বর করুণ কেন? 

উত্তর : কমল : বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক মতি নন্দী রচিত কোনি 
উপন্যাস থেকে আলোচ্য অংশটি গৃহীত হয়েছে। দারিদ্র্য পীড়িত কোনিদের সুবিশাল 
সংসারে বড়ো ছেলে কোনির বড়দা কমল। যার নিজের স্বপ্ন ছিল সীতারু হওয়ার, 
আযাপোলোতে সীতার কাটত। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর তার কঠোর বাস্তব উপস্থিত 
হয়, সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। 
কমলের করুণ স্বর : ছোটো বোন কোনির খেলাধুলার প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখে 
ক্ষিতীশ কোনির দায়িত্ব নেয়। দায়িত্ব নেওয়ার পর আবার নতুন করে কোনির মধ্য 
দিয়ে স্বপ্ন পূরণের আশা জাগে কমলের। কিন্তু আবার বিধি বাম। শরীর অসুস্থ 
হওয়াতে, কমল কাজ করতে পারে না। তাই সংসারে খাবার জোগানের জন্য 
কোনিকে সুতোর কারখানায় ৬০ টাকা বেতনে কাজে লাগানোর কথা ভাবতে হয়। 
তাই অসুস্থ কমলের সাথে ক্ষিতীশ দেখা করতে এলে, স্বপ্ন আর বাস্তবের 
টানাপোড়েন কমলের স্বর করুণ আর্তনাদের মতো শোনায়। 
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ঙ বত ব্ৰতৰ [MCQ] : [প্রতিটি প্রশ্নের মান-1] 


কারক ও অ-কারক 
1. সমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে অর্থসম্পর্কহীন পদটি হল-_ 
টে অকারক [8] কারক [0] সর্বনাম [0] বিশেষ্য 


2. কর্‌ + ইত = করিত, এখানে ‘ইত’ হল-_ 

[A] শব্দ বিভন্তি 6 প্রত্যয় [0] ধাতুবিভন্তি [9] অনুসৰ্গ 
3. ‘বিভক্তি’ শব্দটির অর্থ হল 

টে বিভাজন [8] বিশিষ্টতা [0] বিশেষ ভক্তি [0] বিরাগ 


4. অনুসৰ্গ অন্য যে নামে পরিচিত__ 


[A] তির্যক বিভক্তি € কর্মপ্রবচনীয় [0] অনুপ্রাস [0] উৎপ্রেক্ষা 
5. নির্দেশক নির্দেশ করে-__ 

[A] পুরুষ [8] লিঙ্গ @ বচন [0] কারক-সম্বন্ধ 
6. নির্দেশিকগুলি হল__ 

[A] কখনো বিভন্তি, কখনো অনুসৰ্গ [8] বিভক্তি 

[0] অনুসৰ্গ © বিভন্তি বা অনুসর্গ কোনোটিই নয় 


1. ‘সিংহাসন’__কোন্‌ কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ? 


টে মধ্যপদলোপী [৪8] উপমান [0] রূপক [0] উপমিত 
2. দশানন’ পদটি কোন্‌ সমাসের উদাহরণ? 

[A] দ্বন্দ [৪] তৎপুরুষ ও বহুত্রীহি [0] দ্বিজ 
3. “সমাসবদ্ধ পদ সর্বদা সন্থিযুক্ত হয়” বাক্যটি 

[A] চিরসত্য @ আংশিক সত্য [0] মিথ্যে [0] সত্য 


4. যে যে পদ মিলিত হয়ে সমাস গঠন করে, তাদের বলে__ 

[A] উত্তরপদ [8] পূর্বপদ @ সমস্যমান পদ [0] সমাসবদ্ধ পদ 
5. কৃৎপ্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দকে বলে 

[A] কৃতন্ত শব্দ [8] কৃতান্ত শব্দ [0] কৃদান্ত শব্দ © কৃদন্ত শব্দ 
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1. পদবন্ধকে ইংরেজিতে বলে__ 

[A] Clause [B] Adverb [0] Presentence @® Phrase 
2. বাক্য শব্দের আভিধানিক অর্থ__ 

টে যাবলা যায় [৪8] যা লেখা যায় [0] অর্থপূর্ণ পদগুচ্ছ [0] পদগুচ্ছ 
3. অস্ত্যর্থক বাক্যের ঠিক বিপরীত হল-_ 

[A] সদর্থক বাক্য 9 নএ্র্৫থক বাক্য [0] অনুজ্ঞাসূচক বাক্য [9] নির্দেশক বাক্য 
4. বাক্যের চালিকাশক্তি 

[A] উদ্দেশ্য [8] বিধেয় @ কর্তা ও ক্রিয়া [0] কর্তা 


1. আধুনিক মতে ভাববাচ্য মোট 

[A] দু প্রকার [৪] পাঁচ প্রকার ওঁ তিন প্রকার [0] চার প্রকার 
2. কর্মবাচ্যের কর্তাকে বলে 

[A] কর্মকর্তা [৪] উত্তকর্তা [0] ব্যতিহার কর্তা 0 অনুস্ত কর্তা 
3. “মহাশয়ের থাকা হয় কোথায়? এটি উদাহরণ। শূন্যস্থান পূরণ করো) 
টে ভাববাচ্যের [৪8] কর্মবাচ্যের [0] কর্মকর্তৃবাচ্যের [9] কর্তৃবাচ্যের 
4. যে বাক্যে কর্তী প্রধান এবং ক্রিয়া কর্তার অনুগামী তাকে বলে__ 

টে কর্তৃবাচ্য [৪] কর্মবাচ্য [0] কর্মকর্তৃবাচ্য [9] ভাববাচ্য 

5. বাংলা ভাষায় বাচ্য মোট__ 

[A] তিন প্রকার 0 চার প্রকার [0] পাঁচ প্রকার [0] সাত প্রকার 


তু অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরধরমী প্রশ্নোত্তর : (প্রতিটি প্রশ্নের মান] 


কারক ও অ-কারক 
1. সমধাতুজ কর্তা কাকে বলে? উদাহরণ দাও। 
উত্তর : ক্রিয়াটি যে ধাতুনিষ্পন্ন, কর্তাও যদি সেই একই ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়, তখন তাকে 
সমধাতুজ কর্তা বলে। যেমন__কুকাজের ফল ফলেছে। গায়ক গায়, বাদক বাজায়। 
2. ধাতু বিভক্তি কাকে বলে উদাহরণ দাও। 
উত্তর : ধাতুর সঙ্ে যুন্ত হয়ে যে সব বিভ্তি ক্রিয়াপদ গঠন করে তাদের ধাতু বিভক্তি 
বলে। যেমন__বল্‌ + ই = বলি, কর্‌ + ত = করত। 
3. তির্যক বিভক্তি কাকে বলে? 
উত্তর : যে বিভক্তি চিহ্ন একাধিক কারকে ব্যবহৃত হয়, তাকে তির্যক বিভন্তি বলে। এ, তে, 
এতে, এগুলি হল তির্যক বিভক্তির উদাহরণ। 
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4. অ-কারক সম্পর্ক বলতে কী বোঝো? 
উত্তর : ক্রিয়াপদের সঙ্গে বাক্যের যে পদের কোনো সম্পর্ক থাকে না সেই পদ কখনোই 
কারক সম্পর্কে যুক্ত হয় না। এই ধরনের সম্পর্ককে বলে অ-কারক সম্পর্ক। 
যেমন-_সন্বন্ধপদ, সন্বোধন পদ। 
5. একটি বাক্য লেখো যেখানে কারকের বিভক্তি হিসেবে শুধু শূন্যবিভক্তি ব্যবহৃত 
হয়েছে। 
উত্তর : আমি বাড়ি যাইনি-__এই বাক্যটিতে “আমি” একটি কর্তৃকারকবাচক পদ এবং ‘বাড়ি’ 
হল অধিকরণকারকবাচক পদ। পদ দুটিতেই শূন্য বিভন্তি ব্যবহৃত হয়েছে। 
6. শব্দ বিভত্তি কাকে বলে উদাহরণ দাও। 


উত্তর : যে সব বিভক্তি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নামপদ গঠন করে, তাদের শব্দবিভন্তি 
বলে। যেমন_-এ, এতে, তে, য়ে, কে, রে, এরে, এর ইত্যাদি। জামা + য় = 


আমায়, বই + তে = বইতে। 


1. “লাভ-লোকসান” এবং “ব্যাবসাবাণিজ্য' দুটিই দ্বন্দ সমাসের উদাহরণ হলেও 
তাদের মধ্যে পার্থক্য কী? 
উত্তর : “লাভ-লোকসান” এবং “ব্যবসাবাণিজ্য'_-এই দুটিই দ্বন্দ সমাস। কিন্তু “লাভ- 
লোকসান'-এর ক্ষেত্রে সমস্যমান পদ দুটি পরস্পর বিপরীতার্থক অথচ 
“ব্যবসাবাণিজ্য-এর ক্ষেত্রে সমস্যমান পদ দুটি পরস্পর সমার্থক। 


2. সমাস কী? সমাস শব্দের অর্থ কী? সমাসের সংজ্ঞা দাও। 


উত্তর : সমাস বাংলা ভাষায় এক পদগঠন প্রক্রিয়া। সমাস-এর (সেম্+খঅস্+অ) অর্থ = 
সংক্ষেপ। একে মিলন বা সম্মিলনও বলা চলে। পরস্পর অর্থ সম্পর্কযুক্ত দুইবা 
তার চেয়ে বেশি পদের একপদে রুপান্তরিত হওয়াই সমাস। যেমন-_যিনি দেব 
তিনিই খষি = দেবর্ষি। এখানে পরস্পর অর্থ সম্পর্কযুক্ত পদ হল ‘দেব’ ও ‘খষি’। 


1. অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের মাধ্যমে কী বোঝানে হয়? 
উত্তর : অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের মাধ্যমে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধের ভাব ব্যন্ত করা হয়। 
2. বাক্যের প্রধান অংশ কটি ও কী কী? 
উত্তর : বাক্যের প্রধান অংশ দুটি। (১) উদ্দেশ্য ও (২) বিধেয়। 
3. ‘বাক্য’ শব্দের আভিধানিক অর্থ কী? 
উত্তর : আভিধানিক অর্থে বাক্য (বচ্‌ + অ) বলতে বোঝায়, যা বলা যায়। যার সাহায্যে 
কোনো কিছুর অন্বয়, সম্বন্ধ, জ্ঞান ও অভিপ্রায় ব্যন্ত হয়। 
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4. সরল বাক্যে কয়টি বাক্যাংশ থাকে? 
উত্তর : সরল বাক্যে সাধারণত একটিই বাক্যাংশ থাকে, যার একটি মূল উদ্দেশ্য এবং 
একটি মূল বিধেয় থাকে। 
5. নির্দেশক বাক্য কাকে বলে? 
উত্তর : “যে বাক্যে সাধারণভাবে কোনো বিষয়ে কিছু বলা হয়, তাকে নির্দেশক বাক্য বা 
বিবৃতিমূলক বাক্য বলে। 


EX 
1. ‘বাচ্য’ শব্দের আভিধানিক অর্থ কী? 
উত্তর : “বাচ্য” (খবচ+স) শব্দের আভিধানিক অর্থ কথনীয়, প্রতিপালন, কর্তা বা কর্ম 
প্রভৃতির সঙ্গে অন্নয়। প্রচলিত অর্থে বলা চলে “বাচ্য” শব্দের অর্থ ক্রিয়ার 
প্রকাশভঙ্গি। 
2. লুপ্ত কর্তা ভাববাচ্যের সংজ্ঞা উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও। 
উত্তর : যে ভাববাচ্যে কর্তা লুপ্ত থেকে একটা সম্ভবপরতার অর্থকে প্রকাশ করে, তাকে লুপ্ত 
কর্তা ভাববাচ্য বলে। যেমন-_এত গরম চা খাওয়া যায় না। 
3. কীসের ভিত্তিতে বাচ্য নিধারণ করা হয়? 
উত্তর : কর্তা বা ক্রিয়ার সঙ্গে কর্ম বা ক্রিয়ার নিজস্ব ভাবের সম্পর্কের ভিত্তিতে বাচ্য 
নির্ধারণ করা হয়। 
4. কর্তাহীন ভাববাচ্যের একটি উদাহরণ দাও। 
উত্তর : কর্তাহীন ভাববাচ্যের একটি উদাহরণ হল-_কোথায় যে যাওয়া হবে জানা নেই। 
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অথবা, | আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা 


ভূমিকা : শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার কোনো বিকল্প নেই। শুধু শিক্ষা নয়, সৃজনধর্মী 
চিন্তায়, গবেষণায় মাতৃভাষার ব্যবহার যেভাবে অনুকূলতা সৃষ্টি করে তার তুলনা মেলা 
ভার। পৃথিবীর যে সমস্ত দেশ জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতিসাধন করেছে। লক্ষ করলে দেখা 
যাবে, তাদের অনুশীলনের মাধ্যমে মাতৃভাষা। 

অতীতে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সুযোগের অভাব : উচ্চশিক্ষার বাহন হিসেবে 
আমাদের মেনে নিতে হয়েছিল ইংরেজিতে । আমাদের বিজ্ঞানচর্চারও মাধ্যম ছিল তাই 
ইংরেজি। নিজের ভাবনা নিজের ভাষায় ব্যন্ত করার মধ্যে যে স্বাচ্ছন্দ্য থাকে একটি বিজাতীয় 
ভাষায় তা সম্ভব নয়। ভাষা-শিক্ষার সংকটে পড়ে অনেক মেধাবী বাঙালি শিক্ষার্থীর প্রতিভার 
বিকাশ ঘটত না। 

বাংলায় বিজ্ঞনচর্চা এখনও উপেক্ষিত : শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার মর্দাদা অনেক 
বেড়েছে। মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষাদানের ব্যাপারটিও অনেক ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া হয়েছে। 
তবু কার্ষক্ষেত্রে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-অনুশীলনের প্রসঙ্গটি এখনও উপেক্ষিত রয়ে গেছে। 
বলা হয়ে থাকে, বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি চর্চা করার মতো বই এবং পরিভাষা বাংলায় নেই। 
সেইসঙ্গে এও বলা হয়ে থাকে যে, বিজ্ঞানের মতো একটি আন্তর্জাতিক বিষয়ের চর্চা 
বাংলাতে হলে তা জগতবাসীর কাছ থেকে দূরেই থেকে যাবে। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ 
অনেক কিছুই তৈরি করে নেয়। বই এবং পরিভাষার ক্ষেত্রেও সেই গবেষণা যে ভাষাতেই 
হোক না কেন, ভাষান্তরের মাধ্যমে খুব সহজেই পৃথিবীতে ছড়িয়ে যেতে পারে। 

বাংলায় বিজ্ঞীনচর্চার নিদর্শন সত্তেও অনীহার অবসান হয়নি : ফরাসি, জার্মান, 
জাপানি, রুশ প্রভৃতি ভাষায় বিজ্ঞানের চর্চা সম্ভব হয়েছ। বাংলাদেশে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, 
জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্পচন্দ্র রায়, জগদানন্দ রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা প্রমুখের 
কিছু কিছু রচনায় বৈজ্ঞানিক ভাবনা যেভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাতে বুঝতে পারি বাংলা 
ভাষাও বিজ্ঞানের ভাবনা ও সুত্র প্রকাশ করতে সক্ষম। এটাও স্বীকার্য যে, বাংলা ভাষার 
প্রতি শ্রদ্ধাবান পূর্বসুরিদের প্রয়াস সত্বেও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞাচর্চার আশানুরূপ অগ্রগতি 
হয়নি। 

উপসংহার : এই যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা আমরা দূর করতে পারি। তার জন্য প্রয়োজন 
সংকল্প আর উদ্যোগ । 
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2. | বইমেলা 


ভূমিকা : সভ্য মানুষের জীবনের অপরিহার্যরূপে জড়িয়ে গেছে, বই। লিপি আবিষ্কারের 
পর থেকে মানুষ তার অর্জিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা কিংবা অনুভূতিগুলিকে ধরে রাখতে চেয়েছে 
বইয়ের মধ্যে। ক্রমে ক্রমে বইয়ের মুদ্রণ এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে অনেক সমৃদ্ধি ঘটেছে। 
গড়ে উঠেছে ছোটোবড়ো অজস্র গ্রন্থাগার, বই নিয়ে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যেরও একটি এতিহ্য 
গড়ে উঠেছে। সংস্কৃতি, জ্ঞানচর্চা আর বাণিজ্যের সেই মেলবন্ধনেই সৃষ্টি হয়েছে বইমেলার । 

বইমেলার উদ্দেশ্য : বইমেলার প্রথম উদ্দেশ্য হল, প্রকাশক এবং পাঠকের মধ্যে 
প্রত্যক্ষ একটি সংযোগ গড়ে তোলা প্রকাশকরা পাঠকসমাজের প্রবণতা ও চাহিদা উপলব্ধি 
করার সুযোগ পান বই মেলায়। অন্যদিকে পাঠকরাও প্রকাশকদের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ 
পান। দ্বিতীয়ত, পাঠকরা বিভিন্ন স্টলে ঘুরে ঘুরে নিজেদের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী বই 
বাছাই করতে পারেন। যে-বইয়ের কথা কোনোদিন হয়তো জানা যেত না। সেইরকম 
কোনো প্রয়োজনীয় বইও হয়তো এখানে পেয়ে যেতে পারেন কোনো পাঠক। তৃতীয়ত, 
বইমেলা মানুষকে বই পড়তে ও বই ভালোবাসতে শেখায়। পুস্তকপ্রেম সমাজকে সুস্থ 
রাখার পক্ষে বিশেষ সহায়ক। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “একটা সভা উপলক্ষে যদি দেশের 
লোককে ডাক দাও, তবে তাহারা সংশয় লইয়া আসিবে, তাহাদের মন খুলিতে অনেক 
দেরি হইবে- কিন্তু মেলা উপলক্ষে যাহারা একত্র হয় তাহারা সহজেই হৃদয় খুলিয়াই 
আসে-_সুতরাং এইখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে ।” বইমেলা সম্পর্কেও 
এই কথা প্রযোজ্য। বইমেলাতেই দেশের পাঠকসমাজের মন পাওয়ার ‘প্রকৃত অবকাশ 
ঘটে? 

পশ্চিমবঙ্গের বইমেলা : পশ্চিমবঙ্গের বইমেলা বলতেও প্রথমেই চোখের সামনে 
ভেসে ওঠে কলকাতা বইমেলার ছবি। কলকাতায় বইমেলার সুচনা হয় ১৯৭৫ সালে। 
প্রকাশক এবং পুস্তক বিক্রেতাদের প্রচেষ্টায় শুরু হয় এই মেলা। ২০০০ সালে কলকাতা 
বইমেলার রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্যাপিত হয়। প্রতি বছর শীতকালে, মোটামুটিভাবে ২৫ 
জানুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ছোটো-বড়ো-মাঝারি সবরকম 
প্রকাশনা সংস্থা হাজির থাকে এই মেলায়। ভিন্ন দেশের প্রকাশকরাও আসেন। আর আসেন 
দেশের নানান প্রান্ত থেকে পুস্তকপ্রেমিক মানুষ। তবে বইমেলা কেবল আর কলকাতাতে 
সীমাবদ্ধ নেই, বইমেলা ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেকটি জেলায়। এখন প্রতি বছর 
জেলায় জেলায় একটি বড়ো উৎসব হল বইমেলা। 

বইমেলার সাফল্য : জেলা বইমেলা এবং কলকাতার বইমেলার গ্রন্থাপ্রেমী মানুষের 
ভিড় উপচে পড়ে। বইমেলায় এই স্বতঃস্ফুর্ত জনসমাগম বইমেলার সাফল্যের কথাই 
বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। বইমেলাও মানুষের একটি মহামিলনের ক্ষেত্র। এখানে 
জাতি-ধর্ম-বিত্ত নির্বিশেষে মনুষ মিলিত হয়। এখানে একাকার হয়ে যায় প্রাম-শহর। 

উপসংহার : মন ও মননের চর্চার উপযুন্ত সঙ্গী বই। বই মানুষের পরম বন্ধু। 
মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎকৃষ্ট নির্দশন এই বইকে নিয়ে মেলার আয়োজন নিঃসন্দেহে 
মানুষের প্রগতিশীলতার পরিচায়ক। দিকে দিকে এবং দিনে দিনে বইমেলার গ্রহণযোগ্যতা 
যত বাড়ছে ততই মনে হচ্ছে, মানুষ সত্যিই আলোকপথের যাত্রী। অজ্ঞানতার অন্ধকার 
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ভেদ করে সে পেতে চায় জ্ঞানের আলো । আমরা চাই বইমেলা আরও সমৃদ্ধ হোক, আরও 
আকর্ষণীয় হোক। মানুষ আরও বেশি করে বই পড়ুক আর বই কিনুক। 


3. | দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান 
অথবা, | প্রতিদিনের জীবনে বিজ্ঞান 


ভূমিকা : মানুষের কল্যাণের জন্য বিজ্ঞানের আবির্ভাব। মানুষ নিজের প্রয়োজনে 
বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কার ঘটিয়ে চলেছে। প্রতিদিনের জীবনে আজ বিজ্ঞানই মানুষের 
একমাত্র ভরসা। মহাকাশ থেকে পাতাল- সর্বত্র বিজ্ঞানের অভিযান চলেছে। 

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের ব্যবহার : একশো বছর আগেও মানুষের দৈনন্দিন 
জীবন এত সুখকর ছিল না। এখন সকালে আমাদের ঘুম ভাঙায় আ্যালার্ম ঘড়ি। তারপর 
দাঁত মেজে পাম্পে তোলা বা টিউবওয়েলের জলে মুখ ধুয়ে হাতে তুলে নিই এক কাপ 
গরম চা, যা অনেক বাড়িতেই গ্যাস-ওভেনের সাহায্য প্রস্তুত হয়। এরপর খবরের কাগজ 
পড়ে অথবা দূরদর্শন বা বেতারের মাধ্যমে দেশ ও পৃথিবীর নানা সংবাদ পাই। মাথার ওপর 
চলে বৈদ্যুতিক পাখা । কোনো ঘরে থাকে বাতানুকুল ব্যবস্থা । টেলিফেন কিংবা প্রয়োজনে 
মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কথা হয় বহুদূরে থাকা মানুষের সঙ্গে । কম্পিউটারে খবর ও 
ছবি আসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে । অসুখ করলে ডান্তার দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ওষুধের 
ব্যবস্থাও করা যায়। স্নানের জন্য যেমন ওয়াটার হিটার গরম জল সরবরাহ করে তেমনি 
ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা জল বা বরফ নিয়ে কোল্ড কফিও খেতে মজা লাগে। ফ্রিজে তো 
কতদিনের তৈরি রান্না রেখে খাওয়া যায়। স্কুল, কলেজ, অফিসের জন্য বাস, ট্রাম, ট্যাক্সি, 
গাঁড়ি, অটো, ট্রেন তো রয়েইছে, জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য লরিও রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের 
জন্য বই, খাতা, পেন, কম্পাস, ল্যাবরেটরির সরপ্তাম, ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি বহু সুবিধা 
বর্তমান। বাসস্থানের জন্য বহুতল বাড়ি, লিফট বা এস্ষেলেটর রয়েছে। অসুস্থ হলে 
যেমন ত্যান্থুলে্স আছে, তেমনি মৃত্যুর পর শববাহী গাড়িও আছে। প্রেক্ষাগৃহে বসে 
চলচ্চিত্র দেখে আমরা মুগ্ধ হতে পারি। চিকিৎসার জন্য যেমন হাসপাতালে যেতে পারি, 
তেমনি আগুন নেভাতে দমকলও চলে আসে দ্রুত শল্যচিকিৎসা আমাদের অনেক মানসিক 
উদ্বেগ কমিয়ে দিয়েছে। এইভাবে বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কার সুখে ভরিয়ে তুলেছে 
আমাদের দৈনন্দিন জীবন। দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে আমাদের পরম আত্মীয়। 

উপসংহার : বিজ্ঞান মানুষকে সর্বস্ব দিতে চায়, কিন্তু বিজ্ঞানের অপব্যবহারে মানুষ 
বিপর্যস্ত। নানান মারণাস্ত্র, সাধারণ বোমা, পারমাণবিক বোমা, ডিনামাইট ব্যবহার, খাদ্যে 
ভেজাল মিশ্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি করার নিত্য প্রচেষ্টা চলছে। দোষ বিজ্ঞানের 
নয়, তাকে কে কীভাবে প্রয়োগ করছে সেটাই বিবেচ্য। কুসংস্কার দূর করে, বিভেদকামী 
মনোভাব ও সংকীর্ণ স্বার্থপরতা ত্যাগ করে মানুষের মনে শুভবুদ্ধির উদয় হলে দৈনন্দিন 
জীবনে বিজ্ঞানের ব্যবহার ও ভাবনা সার্থকতা লাভ করবে। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু 
লিখেছেন_-“যে-কোনো জাতির পক্ষে আজ বিজ্ঞানকে তুচ্ছ করা কিংবা, তার সন্তাব্যতাকে 
অবহেলা করা একান্ত বিপজ্জনক । সাময়িক ইতিহাসের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনি 
একথা স্বীকার করবেন!’ 
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4. | প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিরোধে ছাত্রসমাজ 
অথবা, | প্রাকৃতিক বিপর্যয়-_সমস্যা ও প্রতিকার 


ভূমিকা : বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি সত্ত্বেও প্রকৃতির কাছে আজও মানুষ অসহায়। 
যে অকুতোভয় মানুষ বাতাসের ভিতরে সাতার কেটে অনায়াসে আকাশে ওড়ে, কিংবা 
সমুদ্রের তলদেশে নির্ভয়ে অভিযান চালায়, তারই জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় ঝড়ের তাণ্ডবে 
কিংবা বন্যার ভয়াবহতায়। লড়াই জারি থাকলেও প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণই মানবসভ্যতার 
অনিবার্য নিয়তি। 

দুর্যোগের নানা চেহরা : প্রাকৃতিক দুর্যেগ নানাভাবে মানবসমাজে আসে। বন্যা, 
খরা, ভূমিকম্প, অগ্যুদগার, ধ্বস, ভূমিক্ষয় এবং নানা সামুদ্রিক ঝড় ইত্যাদি নানা চেহারায় 
দুর্যোগ প্রত্যক্ষিত হয়। সামুদ্রিক ঝড়ের আবার নানান রুপ- টর্নেডো, হ্যারিকেন, সুনামি 
ইত্যাদি। রুপ যাই হোক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানেই ধ্বংস, বিনষ্টি আর জীবনহানি। ব্যস্ত, 
সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থাকে একক শক্তিতে তছনছ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এক একটি 
প্ৰকৃতিক দুর্যোগ । 

দুর্যোগের প্রভাব : প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবকে বিজ্ঞানী এবং সমাজতাত্তিকরা বেশ 
কয়েকটি ভাগ করেছেন। প্রথমত, ব্যাবহারিক ক্ষতি অর্থাৎ মানুষের এবং অন্যান্য প্রাণীদের 
অনিষ্ট বা মৃত্যু। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক ক্ষতি-_মানুষের বাসস্থান নষ্ট হওয়া, ফসলহানি, 
যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপর্যয়, ব্যন্তিগত ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ধ্বংস ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে যা 
ঘটে। তৃতীয়ত, পরিবেশের ক্ষতি-_ভারসাম্য বিনষ্টির সম্ভাবনা । চতুর্থত, ভাবগত 
বিপর্যয়- প্রাকৃতিক বিপর্যয় ব্যন্তিজীবনকে জীবিত অবস্থাতেও বিপর্যস্ত করতে পারে। 
সমীক্ষায় দেখা গেছে বিপর্যস্ত এলাকার বহু মানুষই বেঁচে থেকেও নিঃস্ব হয়ে Post 
Traumatic Stres Disorder-এর শিকার হন। 

বিপর্যয়-_কিছু তথ্য : প্রতিবছর পৃথিবীর নানা প্রান্তে কোনও না কোনও বিপর্যয় 
ঘটে যায়। শুধু ভূমিকম্পেই পৃথিবীতে গড়ে ১০০০০ মানুষ প্রতিবছর মারা যান। বন্যার 
কারণে পৃথিবীতে ৩ ট্রিলিয়ন ডলার আর্থিক ক্ষতি হয় প্রতিবছর । ২০১০ সালে হাইতির 
ভূমিকম্পে দু'লক্ষেরও বেশি মানুষ মারা যায়। ২০১১-তে জাপানে সুনামির ফলে 
দশহাজারের বেশি মানুষ মারা যান। অথচ মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোনও 
ক্ষেত্রে কিছু করণীয় ছিল না। শুধু ২০১১ সালেই জাপানে সুনামির পাশাপাশি নিউজিল্যান্ডের 
ক্রাইস্টচার্চে ভূমিকম্প, চিনে সামুদ্রিক ঝড়, অস্ট্রেলিয়ায় বন্যা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামুদ্রিক 
ঝড় ইত্যদি নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করা গেছে। এককথায় বিপর্যয়কে প্রতিরোধ করা 
দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। ভারতেও ২০০১ সালে ভূজের ভূমিকম্প বা ২০০৪ এর সুনামি 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ভয়াবহ চেহারাকে প্রকাশ করেছে। আর, কিছুদিন আগেও ২০১১-এ 
সিকিমে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত জনজীবনের চেহারাটি আজও চোখের সামনে 
ভাসমান। 

ছাত্রসমাজের ভূমিকা : বিপর্যয় প্রতিরোধের জন্য রাষ্ট্র “ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট 
গ্রুপ” তৈরি করেছে। বিপর্যয় পরবর্তী মোকাবিলায় প্রতিটি রাজ্যসরকার ত্রাণ ও পুনর্বাসন 
দপ্তর তৈরি করেছে। বিপর্যয়ের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য উন্নত প্রযুক্তিরও ব্যবহার করছে। 
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কিন্তু এসবের বাইরে সমাজের অন্যতম আলোকিত অংশ হিসেবে ছাত্রদেরও কিছু দায়িত্ব 
রয়েছে। ছাত্ররা বিপর্যয়ের সম্ভাব্য কারণগুলির বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তুলতে 
পারে। বিপর্যয় এলে করণীয় বিষয় সম্পর্কেও তাদের অবহিত করতে পারে। বিপর্যয় 
পরবর্তী ত্রাণকাজেও ছাত্রসমাজ সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী 
সংস্থার সঙ্গে তারা যুক্ত হতে পারে, আবার বিদ্যালয়ের তরফ থেকেও এ বিষয়ে উদ্যোগী 
হওয়া যায়। 

উপসংহার : ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে বারবার উঠে দাড়িয়ে মানুষই রচনা করেছে 
বেঁচে থাকার গান। তাই আজও টিকে আছে মানবসভ্যতা। 


5. | আমাদের জীবনে পরিবেশের ভূমিকা 


ভূমিকা : যে পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপটে মানুষের তথা জীবজগতের বিকাশ সম্ভব হয় 
তা-ই হল তার পরিবেশ। পরিবেশ যদি শিশুর সুস্থ সবলভাবে বেঁচে ওঠার পথে বাধা 
হয়ে দাঁড়ায়, স্মরণীয় হয়ে থাকার মতো কোনো জীবন গঠন করা তার পক্ষে সম্ভবপর হবে 
না। তাই মানবজীবনে পরিবেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবকে কোনোমতেই অস্বীকার 
করা যায় না। আর পরিবেশকে বৃহত্তর অর্থে দু-ভাগে ভাগ করা যায়--১. সামাজিক 
পরিবেশ, ২. প্রাকৃতিক পরিবেশ। 

মানুষের জীবনে সামাজিক পরিবেশের ভূমিকা : মানুষের বেড়ে ওঠায় সমাজজীবনের 
গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। সুস্থ সমাজ, সুস্থ পারিবারিক ও শিক্ষানৈতিক পরিবেশ, 
সমাজ-আদর্শের স্বচ্ছ ধারণা ব্যন্তিমানুষকে যেমন সমৃদ্ধ করে তোলে, তেমনি তাকে 
সামাজিকতাবোধে দীক্ষা দেয়। বিকৃত সামাজিক পরিবেশের প্রভাব মানুষের মধ্যে বিশেষত 
শিশুদের মধ্যে সুদূরপ্রসারী। ‘Education through 6)0361761705'যদি হয় শিক্ষার 
সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি তাহলে সুস্থ সামাজিক পরিবেশের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব হতে পারে। 

ভোগবাদী আগ্রাসনের সামনে দাঁড়িয়ে মুহ্যমান আজকের মানবসমাজ। অতি শৈশবে 
ব্যাগ কীধে নার্সারিতে ইদুর দৌড় শুরু করে যে শিশু--তার জন্য মনুষ্যত্ববিকাশের কোনো 
সুযোগ রাখতে ব্যর্থ হয় তার প্রাজ্ঞ অভিভাবককুল। ক্রমশ স্বার্থপর হয়ে ওঠা এই শিশু 
একসময় মানসিক বিপন্নতার শিকার হয়। আর মনোবিকলনের পরিণতি ঘটে কখনও 
নেশাগ্রস্ততায়, কখনও আত্মহত্যায়, কখনও বা কোনো অপরাধমূলক কাজকর্মে। চারপাশে 
বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সে দেখেছে অভস্তর ভ্রষ্টাচার, আর ভোগবাদের চ্টুল 
হাতছানি। একদিন বিপ্লবের স্বপ্নমন্দ্রিত পথে চালিত হত যে যৌবন, তাকে দেখা গেছে 
স্বার্থের চোরাবালিতে ডুবে থাকতে। ব্যন্তিমানুষের এই অধঃপতনে দিশাহীন হয়েছে সমাজ। 

ব্যন্তিমানুষের উন্নতির জন্য প্রয়োজন এক আদর্শ সামাজিক পরিবেশ যেখানে শিক্ষার 
সঙ্গে জীবনের সহজ সংযোগ থাকবে, সমাজে থাকবে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ ও 
মূল্যবোধ, থাকবে জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তা । 

মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভূমিকা : প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষকে 
দুভাবে সাহায্য করে। প্রথমত, তার জীবনযাপনের সহায়ক শক্তি হয়ে উঠতে পারে সে। 
দ্বিতীয়ত, পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে রাখতে সে সাহায্য করে। কিন্তু নগরসভ্যতার 
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আগ্রাসনের সামনে এই প্রকৃতিও আজ বিপন্ন। সভ্যতার অসম বিকাশের ফলে আজ 
প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। অবল্প্ত হচ্ছে অসংখ্য প্রজাতির পশু-পাখি। জীববৈচিত্তের 
এই বিনাশ প্রকৃতপক্ষে মানুষেরই সর্বনাশ ডেকে আনছে। নেমে যাচ্ছে জলস্তর, দূষণের 
ব্যাপকতা ক্যানসার, হার্ট আযাটাক ইত্যাদি অসুখকে মহামারির জায়গায় পৌঁছে দিতে। 
মেরুপ্রান্তে বরফ গলে যাচ্ছে ‘গ্লোবাল ওয়ার্মিংং-এর ফলে । এখান থেকে সভ্যতার গতিমুখকে 
ফেরাতে হবে। পরিবেশ এবং উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশন (CED) বলেছে 
মানবসভ্যতার বিকাশকে বিপর্যয়হীন করতে হবে। বিপর্যয়হীন বিকাশ হচ্ছে সেই ধরনের 
বিকাশ যা আমাদের বর্তমানের চাহিদা মেটাবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা মেটাবার 
ক্ষমতাকে আঘাত করবে না। 

উপসংহার : পরিবেশ সুস্থ না থাকার অর্থ ব্যক্তির অপমৃত্যু, জাতির অপমৃত্যু 
প্রকৃতি ও সমাজের সাহায্যে গড়ে ওঠে পূর্ণ মানুষ, যে সভ্যতাকে পরিচালনার অধিকার 
পায়। পরিবেশ তার ভারসাম্য হারালে যা ঘটবে, তাকে কবির ভাষায় বলা যায়__ 

“যদিও পথ আছে__তবু কোলাহলে শুন্য আলিঙ্গনে 


নায়ক সাধক রাষ্ট্র সমাজ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। 
প্রতিটি প্রাণ অন্ধকারে নিজের আত্মবোধের দ্বীপের মতো 
কী এক বিরাট অবক্ষয়ের মানবসাগরে।” -_জীবনানন্দ দাশ 


6. | একটি ঝড়ের রাত 


ভূমিকা : ঘটনা ঘটে, ঘটনার অভিঘাতে হয়তো বিচলিতও হই, তারপর স্মৃতির পট 
থেকে একদিন তা মুছেও যায়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, একটি ঝড়ের রাত আমাকে 
এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল যে, সেই রাতটির কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না। চোখ বুজলেই 
ছবির মতো স্পষ্ট ভেসে ওঠে সব কিছু। 

ঝড়ের পূর্বাভাস : দিনটা ছিল ২০০৫ সালের ২৩ মে। সকাল থেকেই ছিল সূর্যের 
প্রচণ্ড তেজ। দুপুরবেলা মাটিতে পা রাখা যায় না, বাইরে তাকালে যেন চোখ ঝলসে যায় 
বিকেলের দিকে আকাশে মেঘ জমতে শুরু করল। সবাই বলাবলি করতে লাগল, এবার 
বৃষ্টি নামবে। কিন্তু বৃষ্টির জন্য প্রতীক্ষার অবসান আর হয় না। বৃষ্টি এল না কিন্তু শুরু হল 
প্রচণ্ড গুমোট গরম। নিশ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হয়। দেখতে দেখতে দিন শেষ হয়ে অন্ধকার 
নেমে এল চারপাশে। একটু তাড়াতাড়িই যেন অন্ধকার নামল সেদিন। আমাদের আর 
সেদিন সন্ধেবেলায় পড়তে বসা হয়নি। উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় কাটল গোটা সন্ধ্যেটা। একসময় 
রাতের খাওয়াদাওয়ার পর্ব যথারীতি সমাপ্ত হল। ঘুম আসবে না জেনেও একসময় সবাই 
শুয়েও পড়লম। 

ঝড়ের তাণ্ডব : কিছুতেই ঘুম আসছিল না। কানে এল একটা সৌ সৌ আওয়াজ। 
বুঝতে পারলাম ঝড় আসছে। কিন্তু ঝড়ের গতিপ্রকৃতি কীরকম, তা তখনও কিছুই অনুমান 
করতে পারিনি। দেখতে দেখতে একেবারে ঘরে এসে হানা দিল প্রবল প্রভঞ্জন। হাওয়ার 
সঙ্গে যত রাজ্যের ধুলো আর শুকনো পাতা এসে ঢুকতে লাগল খোলা জানলা দিয়ে। 
কৌোনওরকমে জানলা বন্ধ করে বারান্দায় এসে দীড়ালাম। ততক্ষণে বাড়ির অন্যরাও বারান্দায় 
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এসে জড়ো হয়েছে। ঝড়_ঝড়- প্রবল বেগে বয়ে চলেছে প্রচণ্ড ঝড়। আমাদের সুপুরি 
গাছগুলো একেক বার যেন মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, আবার কিছুটা উঠে দাঁড়াচ্ছে 
সেদিকেই তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ মডুমড়ু শব্দে ভেঙে পড়ল রাস্তার পাশের প্রকাণ্ড শিমুল 
গাছটা। সেই সঙ্গে শুরু হল বিদ্যুতের চমক আর মেঘের ডাক। দেখলাম প্রচণ্ড শব্দে 
ঘোষেদের বাড়ির টিনের চাল খুলে গিয়ে বড়ো বড়ো টিনের অংশ উড়ে গিয়ে এখানে 
ওখানে ছড়িয়ে পড়ল। কাছাকাছি কোথাও বোধহয় ভেঙে পড়ল কারও মাটির দেওয়াল। 
চারদিক থেকে শুরু হল চিৎকার। মানুষের চিৎকার-_-গোরু-ছাগলের চিৎকার, সেইসঙ্গে 
ঝড়ের আওয়াজ-_মেঘের আওয়াজ, সব মিলেমিশে সে এক ভয়ানক কাণ্ড। ঝড়ের মধ্যেই 
একসময় শুরু হল বৃষ্টি। 

ক্ষয়ক্ষতি : ঝড় থামল কিন্তু ঝড়ের ভয়াবহ আঘাতযন্ত্রণা থেকে গেল। আমাদের 
গোটা গ্রামটি একেবারে তছনছ হয়ে গেছে। বহু মাটির বাড়ি ভেঙে গেছে। অনেক বাড়ির 
খড়ের চাল উড়ে গেছে। ভেঙে পড়েছে অসংখ্য গাছ। পরদিন সকালে জানা গেল, শুধু 
আমাদের গ্রামটিই নয়, আমাদের জেলার একটি বড়ো অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই ঝড়ে। 

উপসংহার : ২৩ মে তারিখের সেই ঝড়ের রাত আমাকে যে কতখানি আতঙ্কিত 
করে তুলেছিল তা আমি বলে বোঝাতে পারব না। আমি জানি, ঝড়-বৃষ্টি খুবই স্বাভাবিক 
ব্যাপার। কিন্তু সেই ঝড়ের রাত আমাকে এমন একটা অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করেছিল যে, 
আমি সেটাকে কিছুতেই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনা বলে গ্রহণ করতে পারিনি । তাই যখনই 
সেই রাতটির কথা মনে পড়ে, তখনই আমি মনে মনে প্রার্থনা করি, এমন ঝড় যেন আর 
কখনও না হয়, এমনরাত আর কখনও না আসে। 
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1. Once on a summer day 0 poor capseller was going to a fair for 
selling caps. Being tired he sat under the shade of a tree leaving 
behind him his basket containing caps. The gentle breeze made 
him drowsy and soon he fell asleep. After a while he suddenly woke 
up and was surprised to find that there was not a single cap left in 


the basket. Then he began to cry. 


বঙ্গানুবাদ : একবার এক গ্রীষ্মের দিনে এক গরিব টুপিবিক্রেতা তার টুপি বিক্রি 
করার জন্য মেলায় যাচ্ছিল। ক্লান্ত হয়ে তার টুপি ভরতি ঝুঁড়িটা পেছনে রেখে সে 
একটা গাছের ছায়ায় বসে পড়ে। মৃদুমন্দ বাতাস তাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে এবং শীঘই 
ঘুমিয়ে পড়ে সে। কিছুক্ষণ পরে সে হঠাৎ জেগে ওঠে এবং অবাক হয়ে দেখে যে 
তার ঝুড়িতে একটাও টুপি নেই। তখন সে কাদতে শুরু করে। 


2. One morning a monk went out to beg for food. He met a farmer 
and asked for some alms. But the farmer refused to help him saying, 
1 plough my field, sow the seeds and gather the grain. Thus it is 
only by working hard that I get my livelihood. But how can you 
obtain yours, since you neither plough nor sow?’ 


বঙ্গানুবাদ : একদিন সকালে এক সন্ন্যাসী খাবারের জন্য ভিক্ষা করতে বের হলেন। 
একজন কৃষকের সঙ্গে তার দেখা হল এবং তার কাছে তিনি ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু 
সেই কৃষক তাকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করল, “আমি আমার জমিতে লাঙল চষি, 
বীজ বপন করি এবং শস্যকণা জোগাড় করি। এইভাবে কেবল কঠোর পরিশ্রমের 
দ্বারাই আমি আমার জীবিকানির্বাহ করি। কিন্তু তুমি কীভাবে তোমার প্রয়োজন 
মেটাবে, যেখানে তুমি না লাঙল চালাও, না বীজ বপন করো।” 


3. There is nothing like a book. Nothing has been able to stop the 
man who writes books. Books have been burnt and writers have 
been tortured, but books have spread themselves through out the 
world so that there is no country on earth without them now. They 
are the only things that live forever. 
বঙ্গানুবাদ : বই-এর মতো আর কিছুই নেই। কোনো কিছুই বই লেখককে নিবৃত্ত 
করতে পারে না। কত বই পোড়ানো হয়েছে, কত গ্রন্থ লেখকও নির্যাতিত হয়েছেন, 
কিন্তু সারা পৃথিবীতে বই নিজেদের এমনভাবে বিস্তার করেছে যে, এখন দুনিয়ায় 
এমন কোনো দেশ নেই, যেখানে কোনো বই নেই। বই-ই হল একমাত্র জিনিস, যা 
চিরকালের । 
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4. Patriotism is love for one’s country. It is a powerful sentiment and 
wholly unselfish and noble. A patriot can sacrifice even his own life 
for the good of his country. It is an idealism that gives courage and 
strength. But false partiotism makes a man narrow-minded and 


selfish. 
বঙ্গানুবাদ : দেশপ্রেম হল নিজের দেশকে ভালোবাসা। এটা একটা প্রবল আবেগ 
এবং সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ বা মহৎ। একজন দেশপ্রেমিক তার দেশের মঞ্জালের জন্য 
নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পারেন। এটা একটা আদর্শবাদ যা সাহস ও 
শস্তি জোগায়। কিন্তু ভ্রান্ত দেশপ্রেম একজন মানুষকে সংকীর্ণমনা ও স্বার্থপর করে 
তোলে। 

5. Honesty is a great virtue. If you do not deceive others, If you do not 


tell a lie, If you are strictly just and fair in your dealings with others, 
you are an honest man. Honesty is the best policy. An honest man 


is respected by all. No one can prosper in life if he is not honest. 


বঙ্গানুবাদ : সততা এটি মহৎ গুণ। তুমি যদি অপরকে প্রতারণা না করো, যদি তুমি 
মিথ্যা কথা না বল, যদি তুমি অপরের প্রতি ব্যবহারে কঠোর ন্যায়পরায়ণ ও 
নিরপেক্ষ হও, তাহলে তুমি একজন সৎ ব্যন্তি। সততাই হল শ্রেষ্ঠ পথ। একজন সৎ 
ব্যক্তি সকলের দ্বারা সম্মানিত হন। সৎ না হলে জীবনে কেউ উন্নতি করতে পারে 
না। 

6. Man 15 a social animal. He cannot live alone. No person can be 


happy without having sincere friends. But selfish persons fail to 
make real friendship. Because to get love, you must give love in 


return. 

বঙ্গানুবাদ : মানুষ সামাজিক প্রাণী। সে একা বাঁচতে পারে না। প্রকৃত বন্ধু ছাড়া 
কোনো মানুষই সুখী হতে পারে না। কিন্তু স্বার্থপর মানুষদের সত্যিকারের বন্ধু 
জোটে না। কারণ, ভালোবাসা দিলে তবেই প্রতিদানে ভালোবাসা পাওয়া যায়। 


7. Man iis an animal which is much weaker than other animals. He 
has not the strength of the elephant, not the speed of the hours. 
But he has a mind such as no other animal has. By his superior 
intelligence man has learnt to catch and tame natural forces like 
wind, fire, steam and electricity. He has used these powers as his 
servents. 


বঙ্গানুবাদ : মানুষ এমন এক প্রাণী যে অন্যান্য প্রাণীদের থেকে অনেকখানি দুর্বল। 
তার হাতির মতো শক্তি নেই, ঘোড়ার মতো গতি নেই। কিন্তু তার মনন আছে যা 
অন্য কোনো প্রাণীর নেই। তার উন্নততর বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে মানুষ অধিকার ও 
আয়ত্ত করতে শিখেছে বাতাস, আগুন, বাষ্প এবং বিদ্যুতের মতো প্রাকৃতিক শন্তিকে। 
এই সমস্ত শত্তিকে সে তার আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের মতো ব্যবহার করতে পারে। 


১১৮] দশম বাংলা সাজেস্শন \\ 


বির ব্রাদার বরা 


নিজস্ব সংবাদদাতা, হরিপুর, ১৮ই জুলাই : একবিংশ শতাব্দীর মানুষ এখনও মন 
থেকে যে কুসংস্কার মুছে ফেলতে পারেনি, তার প্রমাণ পাওয়া গেল হরিপুর গ্রামের 
ঘটনায়। গ্রামের এক প্রান্তে বসবাসকারী এক বৃদ্ধাকে গ্রামের একশ্রেণীর মানুষ বেশ 
কয়েকদিন ধরেই তাকে অন্যায় ভাবে ডাইনি অপবাদ দিয়ে উত্যন্ত করছিল। অসহায় বৃদ্ধা 
এর প্রতিবাদ করার সাহসও পায়নি। সেদিনই গ্রামের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন একদল যুবক সেখানে 
উপস্থিত হয়ে প্রতিবাদ জানায়। ফলে অপরাধীরা ভয়ে পালিয়ে যায় ঘটনাটি স্থানীয় 
থানায় জানানো হলে পুলিশ এই অপরাধে জড়িত চারজনকে গ্রেপ্তার করে। 


২। টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত শহরের জনজীবন : 

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ শে জুন : টানা তিনদিন অবিরাম বৃষ্টিপাতে 
কলকাতার মানুষ বিপর্যস্ত। গত ২৪শে জুন থেকে বজ্রপাতে কলকাতার মানুষ বিপর্যস্ত। 
গত ২৪শে জুন থেকে বজ্রপাতসহ বৃষ্টি শুরু হয়। এর ফলে বেশ কিছু পুরোনো বাড়িতে 
ফাটল দেখা দিয়েছে। টানা বৃষ্টির জেরে যানবাহন চলাচলেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। 
রাস্তাঘাটে প্রায় জলমগ্ন। ফলে এলাকার মানুষরা অসুবিধার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। 
ফুটপাতবাসীদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। জল নিকাশি ব্যবস্থার 
মাধ্যমে দুত সমাধানকল্পে পৌরসভার উদ্যোগ প্রশংসনীয়। যদিও আলিপুর আবহাওয়া 
দফতর সুত্রে জানা যাচ্ছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় আবার ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা আছে। 


৩। সততার পরিচয় দিলেন ট্যাক্সিচালক : 

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১২ই সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুর স্টেশনের কাছে এক 
ট্যা্সিচালক চিন্ময় মুখাজী গতকাল এটি ব্যাগে বেশ কিছু সোনার গয়না হাতে পেয়েও তা 
তুলে দিয়েছেন স্থানীয় থানার হাতে। পুলিশ ট্যাক্সি ড্রাইভারের কথা থেকে জানতে পারেন 
ভদ্রলোক তীর গাড়ি ভাড়া করেছিলন। সঙ্গে প্রচুর ব্যাগ ও জিনিসপত্র ছিল। এই ব্যাগগুলি 
নামানোর সময় ভুলক্রমে একটি ব্যাগ ফেলে যান। আর তাতেই ছিল মেয়ের বিয়ের 
উপলক্ষ্যে কেনা গয়না। অতুলপ্রসাদ চক্রবর্তীর নামের এই ব্যক্তিকে তীর হারানো গয়না 
ফিরিয়ে দিলে তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে পুরস্কার দিতে চাইলে তিনি সবিনয়ে তা 
প্রত্যাখ্যান করেন। 


৪। চলে গেলেন প্রাকৃতিক চাষি ভাস্কর সাভে : 
নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ অক্টোবর : ভাক্করভাই সাভে চলে গেলন। ২৪ 
অক্টোবর দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটে তিনি কল্পবৃক্ষে তার বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন। মৃত্যুকালে তীর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। 


// দশম বাংলা সাজেস্শন [১১৯ 


১৯২২ সালের ২৭ জানুয়ারি ভাস্কর সাভের জন্ম হয়। প্রাকৃতিক চাষে তিনি নিজেকে 
নিয়োজিত করেন; তার পরবর্তী প্রজন্মও এতে অনুপ্রাণিত হয়। জাপানের প্রবাদ প্রতিম 
প্রাকৃতিক চাষি মাসানোবু ফুকুওকা কল্পবৃক্ষে এসে মন্তব্য করেছিলেন, সাভের বাগান হল 
“বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বাগান, এমনকি আমার খেতের চেয়েও ভালো ।” আজ কল্পবৃক্ষ যথার্থই এমন 
এক খাদ্যের অরণ্য যা মোটেই ভোস্তা নয়, স্থানীয় পরিবেশকে তা জল, শক্তি এবং উর্বরতা 
প্রদান করে চলেছে। 

২০১০ সালের ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ অর্গানিক এগ্রিকালচার মুভমেন্ট’ 
নামে বিশ্বব্যাপী জৈবচাষি ও আন্দোলনের জোট সাভেকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করে। 

ভাস্কর সাভের ১০ একর খেতে নারকেল, সবেদা এবং অন্যান্য ফলের প্রাকৃতিক 
বাগিচা রয়েছে, ২ একর জমিতে ধান, ডাল ইত্যাদি চাষ করা হয়। আরও ২ একরে রয়েছে 
নারকেলের নার্সারি। পরিমাণ, স্বাদ ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে কল্পবৃক্ষের ফসল অতুলনীয় । 

২০১৪ সাল থেকে সমুদ্রতীরবর্তী দেহরি গ্রামে কল্পবৃক্ষে প্রাকৃতিক চাষের এক 
শিক্ষণকেন্দ্র শুরু করা হয়েছে। এখানে হিন্দি, মারাঠি, গুজরাতি এবং ইংরেজিতে পাঠক্রমের 
ভিত্তিতে শিক্ষাদান করা হচ্ছে। 


৫। বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন : 

নিজস্ব সংবাদদাতা: গৌরীপুর : নদীয়া, ২৪ ফেব্রুয়ারি : গতকাল গৌরিপুর উচ্চ 
বিদ্যাভবন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করল। ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারি তৎকালীন 
পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা শহিদদের কথা স্মরণ করে রাষ্ট্রপুঞ্জ এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক 
মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। এই দিনটির তাৎপর্য ও গুরুত্বের কথা মাথায় 
রেখেই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বিশেষত বাংলা আমাদের প্রাণের ভাষা, 
মনের ভাষা-এ কথা স্মরণে রেখেই ছড়া, কবিতা, গান, নাচ, নাটক ও ভাষ্যপাঠের মধ্যমে 
শিক্ষার্থীরা ভাষার সঙ্গে মানুষের নিবিড় ভালোবাসার ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলে। বিশিষ্ট 
কয়েকজন লেখক তাদের মূল্যবান বন্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন বাংলা ভাষা কীভাবে 
দুত বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এলাকার বিশিষ্ট গুণীজনেরাও আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। 
শেষে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এবং উপস্থিত সকলে মাতৃভাষাপ্রেমী সমস্ত শহিদের প্রতি 
শ্রদ্ধা জানিয়ে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য শপথ নেয়। 


৬। কোলকাতা মিত্র ইনস্টিটিউশনে বৃক্ষরোপণ উৎসব : 

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ই জুন : সম্প্রতি বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে 
৫ই জুন মিত্র ইনস্টিটিউশন বৃক্ষরোপণ উৎসবের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
ছিলেন মহকুমাশাসক, স্থানীয় বিধায়ক, বিশিষ্ট পরিবেশপ্রেমী মেধা পাটেকর প্রমুখ । 

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের কাছে বৃক্ষরোপণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। 
বিশিষ্ট অতিথিবর্গ তাদের মূল্যবান বন্তব্যের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন পরিবেশের বিপন্নতার 
কথা। এবং তার প্রতিকারের উপায়। রাজ্য বনদপ্তর ৫০০টি চারাগাছ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের 
হাতে তুলে দেন। মহাসমারোহে সেই বৃক্ষরোপণে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে স্থানীয় 
এলাকাবাসীরাও যোগাদান করেন। 
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A প্রকল্প কী (What is the Project) : 


মনের কোনো জিজ্ঞাসার সদর্থক উত্তর পাওয়ার জন্য 
কিংবা কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য কোনো পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা বা বিশ্লেষণমূলক কর্মসূচিকে প্রজেক্ট বলে। 


প্রকল্পের উদ্দেশ্য (Purpose of Project Work) : 


প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষার্থী তার তাত্ত্বিক জ্ঞানের যথার্থতা নিরুপণের জন্য 
একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আর পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের বিশ্লেষণ সাপেক্ষে 
সে যে জ্ঞানলাভ করে তা তার তাত্ত্বিক জ্ঞান বিশেষিত করে। সে কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের মানসিকতা জাগিয়ে তোলাই হল প্রকল্প বা সমীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য । 


A প্রকল্প নির্ধারণ (Selection of a Project) : 


নতুন পাঠ্যক্রমে প্রকল্প বা সমীক্ষা নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট বিষয় দেওয়া হয়। সেই 
থেকে বেছে নিয়ে প্রকল্প বা সমীক্ষার বিষয়টি রুপায়ণ করতে হয়। আমি আমার বিষয় 
বেছে নিয়েছি আমাদের বাংলা পাঠ্যবইয়ের রাজশেখর বসু লিখিত “বাংলা বাষায় বিজ্ঞান’ 
বিষয়টিকে। 


প্রকল্পের পরিকল্পনা (Planning of the Project) : 


পরিকল্পনা অনুসারে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করার পর আমার এই সমীক্ষাপত্রটিকে 
সার্থকভাবে রুপায়ণ করতে পেরেছি। 


‘ ভূমিকা (Introduction) : 
বর্তমান শিক্ষাবর্ষ (2016-2017) থেকে মধ্যশিক্ষা পর্যদ নবম/দশম শ্রেণির ক্ষেত্রে 


মৌখিক বিষয় তুলে দিয়ে ‘প্রকল্প রূপায়ণ’-এর ব্যবস্থা করেছেন-_এতে সমগ্র শিক্ষার্থীই 
উপকৃত হবে। কেননা প্রকল্প রূপায়ণ হল নিজ হাতে, নিজ অভিজ্ঞতায় শিক্ষণ যা কর্মক্ষেত্রে 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আগামী সম্ভাবনাময় দিকের যাত্রাপথ দেখাবে। 

আমাদের পাঠ্য বাংলা বই থেকে একটি পাঠ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রকল্প রূপায়ণের 
চেষ্টা করছি। 


// দশম বাংলা সাজেদ্শন [১২১ 


%ঁ প্রকল্প (Project) : 


প্রাবন্ধিক রাজশেখর বসু ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধে প্রথমেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান 
যীরা পড়েন তাদের স্বরুপ নির্ণয় করতে গিয়ে সমগ্র পাঠক সমাজকে দুটি ভাগে ভাগ 
করেছেন। প্রথম শ্রেণিতে রয়েছেন যাঁরা ইংরেজি জানেন না বা খুব অল্প জানেন। আর 
দ্বিতীয় শ্রেণিতে রয়েছেন যাঁরা ইংরেজি জানেন এবং ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞান অধ্যয়ন 
করেছেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার সমস্যা হল পরিভাষার সমস্যা। পাশ্চাত্য দেশের 
তুলনায় আমাদের দেশের জনসাধারণের প্রাথমিক বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় না থাকার ফলে 
বাংলায় পপুলার সায়েন্স লেখা সহজ হয়নি। যেমন—When sulphur burns in the air 
the nitrogen does not take past in the reaction-এর বাংলা “যখন গন্ধক হাওয়ায় 
পোড়ে তখন নাইট্রোজেনের প্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না।” এই রকম বাংলা হওয়া 
উচিৎ নয়, এক্ষেত্রে ইংরেজি বাক্যটির বাংলা হওয়া উচিত ছিল-_“নাইট্রোজেনের কোনো 
পরিবর্তন হয় না।” 


পদ্ধতিগত দিক (Methodology) : 


“বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করে এই বিষয়ে উপনীত 
হতে পেরেছি যে প্রাবন্ধিক রাজশেখর বসু [পরশুরাম] কোনো সময়েই বলেননি যে বাংলা 
ভাষায় বিজ্ঞান গ্রন্থ লেখা যায় না। তিনি নিজে উপলব্ধি করে পাঠক সমাজকে সচেতন 
হতে বলেছেন যেন পারিভাষিক শব্দগুলি যেন বাস্তবানুযায়ী হয়। 


পরীক্ষামূলক উপাদান (Experimental Data) : 


বিজ্ঞান হল এমনই একটি বিষয় যা সম্পূর্ণ জ্ঞানের দ্বারা চালিত হয়। বিজ্ঞান ছাড়া 
কোনো কিছুই সম্ভব নয়। আগেকার দিনে জোয়ারভাটা বা চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যপ্রহণ প্রভৃতিকে 
দেবতার দাস বলে মনে করা হত-কিন্তু বর্তমানে এগুলি সবই যুক্তি নির্ভর বিজ্ঞানের এক 
একটি বিষয় ছাড়া কিছু নয়। তবে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান গ্রন্থ সেভাবে আজো কিছুটা দুর্বল 
রয়ে গেছে। এর প্রধান কারণ হল ইংরেজি শব্দের পারিভাষিক শব্দ বাংলা ভাষায় তেমনভাবে 
তৈরি হয়নি। আমি সেই সব পারিভাষিক শব্দ খোঁজার জন্য প্রয়াসী হয়েছি। 


A বিশ্লেষণ (Analysis) : 


এই প্রকল্পটি রূপায়ণ-এর ফলে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা যে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে 
চলেছে সে সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পেয়েছি যেমন বর্তমান যুগে Wi-Fi পরিষেবা, ইন্টারনেট, 
মোবাইল। এগুলি বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলেই ঘটেছে। এখন দেখতে হবে বাংলা ভাষায় 
এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আপামর বাঙালি মনে জায়গা করে নিতে পারে কীনা। বাংলা 
ভাষায় বিজ্ঞান লেখার অনুপ্রেরণা এই বিষয়টিকে অবলম্বন করেই পেয়েছি বলা যেতে 
পারে। 
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সিদ্ধান্ত (Conclusion) : 


এই সমীক্ষা প্রকল্প রূপায়ণ করতে গিয়ে সর্বপ্রথম আমাদের শ্রেণি শিক্ষক শ্রী সুবোধ 
চক্রবতীঁকে জানাই আন্তরিক শ্রদধা। কেননা তিনি সাহায্য না করলে প্রকল্প রূপায়ণটি সার্থক 
হয়ে উঠত না। এছাড়া আমাদের অঞ্জলের পাঠাগারের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। 
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<> 


সময় : ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য : পূর্ণমান-৯০ 
(প্রথম ১৫ মিনিট শুধুমাত্র প্রশ্নপত্র পড়ার জন্য) বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য : পূর্ণমান-১০০ 
১. ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো : ১৭৯%১5১৭ 


১.১ “নইলে আমি শান্তি পাব না”-_বন্তা কী না পেলে শান্তি পাবেন না? 
(ক) বন্তী বিরাগীজির উপদেশ না পেলে শান্তি পাবেন না 

(খ) বস্তা বিরাগীজির টাকা না পেলে শান্তি পাবেন না 

(গ) বস্তা বিরাজীগির ধন-সম্পদ না পেলে শান্তি পাবেন না 

ঘে) বন্তা বিরাগীজির পায়ের ধুলো না পেলে শান্তি পাবেন না। 

১.২ “পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনাও ঘটে £”-_অলৌকিক ঘটনাটি হল-_ 
(ক) এক লেখকের সঙ্গে তপনের ছোটোমাসির বিয়ে হয়েছে 

(খ) বাড়িতে তপনের নাম হয়ে গেছে কবি, সাহিত্যিক, কথাশিল্পী 

(গ) তপনের লেখা গল্প “সন্্যাতারা” পত্রিকায় ছাপা হয়েছে 

(ঘ) তপন দেখল ছাপানো গল্পের একটি লাইনও তার নিজের নয়। 

১.৩ “বুড়ো মানুষটার কথা শুনো”-__বুড়ো মানুষটি হলেন__ 


(ক) গিরিশ মহাপাত্র খে) নিমাইবাবু/ 

(গণ) অপূর্ব (ঘ) জগদীশবাবু 

১.৪ ‘অন্বুরাশিসুতা’ কার মৃত্যু সংবাদ দিয়েছিল-_ 

(ক) কুন্তকর্ণের খে) বিভীষণের 

(গ) রাবণের (ঘ) বীরবাহুর।/ 

১.৫ কাল-ভয়ংকরের শেষে কে আসে? 

(ক) সুন্দর (খ) অসুন্দর 

(গ) বীভৎস (ঘ) মধুর। 

১.৬ “মাথায় গৌজা ময়ূর পালক’_কার মাথায় ময়ূর পালক গৌঁজা? 

(ক) খষি পুত্রের খে) খষি বালকের/ 

(গ) খষি সন্তানের (ঘ) খষি তনয়ের। 

১.৭ “আমাদের ডান পাশে ধস/আমাদের বাঁয়ে_আমাদের বাঁয়ে কী রয়েছে? 
(ক) তুষারপথ খে) হিমানী 

(গ) গিরিখাদ/ (ঘ) ধবলশীর্ষ। 

১.৮ “অনেক ধরে ধরে টাইপ রাইটারে লিখে গেছেন মাত্র একজন।”_তিনি হলেন-__ 
(ক) সত্যজিৎ রায় (খ) অন্নদাশঙ্কর রায়/ 

(গ) রাজশেখর বসু (ঘ) সুবোধ ঘোষ। 


১.৯ সরকারের রাজকার্য চালানো দেশি পরিভাষায় অনেকে পড়েছেন 
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(ক) অসুবিধায় (খ) ঝামেলায় 


(গ) মুশকিলে/ (ঘ) সমস্যায়। 
১.১০ কোন্‌ বিভক্তি শব্দে যুক্ত হয়ে বাক্যস্থ শব্দটিকে পদে উন্নীত করলেও নিজে 
অপ্রকাশিত থাকে? 
(ক) ‘র’ বিভক্তি (খ) ‘এ’ বিভক্তি 
(গ) ‘এর’ বিভক্তি (ঘ) ‘শূন্য’ বিভক্তি ।/ 
১.১১ রাত্রে বৃষ্টি হতে পারে'__এটি একটি 
(ক) সন্দেহদ্যোতক বাক্য/ (খ) অনুজ্ঞাসূচক বাক্য 
গে) শর্তসাপেক্ষ বাক্য (ঘ) ইচ্ছাসূচক বাক্য। 
১.১২ নামপদ বলতে বোঝায়__ 
(ক) নির্দেশিককে খে) বিভন্তিকে 
(গ) বিশেষ্য বা বিশেষ্য স্থানীয় পদগুলিকে/ 
(ঘ) অনুসর্গকে। 
১.১৩ “পাঁচতলার ছাদ’ এটি কী জাতীয় পদ? 
(ক) অব্যয় পদ (খ) সম্বোধন পদ 
গে) ক্রিয়াপদ (ঘ) সম্বন্ধ পদ।/ 
১.১৪ অর্থ সম্পর্কযুক্ত পদগুলির পারস্পরিক নৈকট্যকে বলে 
(ক) আকাঙ্ক্ষা খে) আসত্তি/ 
গে) যোগ্যতা (ঘ) পদবাচ্যতা। 
১.১৫ “কন্যারে ফেলিল যথা”__“কন্যারে” পদটি হল-_ 
(ক) কর্মকারক/ (খ) কর্তৃকারক 
(গ) অপাদান কারক (ঘ) করণকারক। 
১.১৬ ‘হাতেকলমে > হাতে ও কলমে” এটি হল-_ 
(ক) অলোপ বহুৱীহি সমাস খে) অলোপ দ্বন্দ সমাস/ 


গে) অলোপ তৎপুরুষ সমাস (ঘ) কোনোটিই নয় 
১.১৭ “সকলে জানে যে ছেলেটা বুদ্ধিমান'__গঠনগত দিক থেকে এটি কী বাক্য? 


(ক) সরল বাক্য (খ) মিশ্র বাক্য 
(গ) জটিল বাক্য/ (ঘ) যৌগিক বাক্য । 
২. কমবেশি ২০টি শব্দের মধ্যে উত্তর লেখো : ১৯৯%১-১৯ 
২.১ যে কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৪১5৪ 
২.১.১ ‘বলতে গেলে ছেলেদুটোর সবই একরকম, তফাত শুধু এই যে”__“তফাতন্টা 
কী? 


২.১.২ “লোভটা সে সামলাইতে পারিল না”__কোন্‌ লোভের কথা বলা হয়েছে? 
২.১.৩ “তার আমি জামিন হতে পারি।”__-কে, কোন্‌ জামিনের কথা বলেছে? 
২.১.৪ “এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল তপনের।'__-কোন্‌ বিষয়ে তপনের সন্দেহ ছিল? 
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২.১.৫ পরম সুখ’ বলতে বিরাগী কী বোঝাতে চেয়েছে? 


২.২ যে কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৪১_৪ 
২.২.১ সভ্যের বর্বর লোভ কী প্রকাশ করল? 
২.২.২ “কাঞ্ন-কঞগ্ুঁক-বিভা'র অর্থ কী? 
২.২.৩ “অথবা এমনই ইতিহাস*__কোন্‌ ইতিহাসের কথা বলা হয়েছে? 
২.২.৪ “এ মুহূর্তে মরে যাব নাকি?'__এই রকম আশঙ্কা করার কারণ কী? 
২.২.৫ ‘কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে ।_-“কৃপণ আলো’ কথাটির অর্থ কী? 


২.৩ যে কোনো ৩টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৩৮১৪৩ 
২.৩.১ “সেই আঘাতেরই পরিণতি নাকি তার মৃত্যু! কোন্‌ আঘাতের পরিণতিতে 
মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে? 


২.৩.২ “তাদের নতুন করে শিখতে হচ্ছে'_কী শেখার কথা বলা হয়েছে? 
২.৩.৩ কালির দোয়াত সংগ্রহের নেশা কার ছিল? 
২.৩.৪ আমাদের আলংকারিগণ শব্দের কোন্‌ তিনটি বিষয়ের কথা বলেছেন? 


২.৪ যে কোনো ৮টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৮৯১7৮ 
২.৪.১ “অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না”_রেখাঙ্কিত পদটির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় 
করো। 


২.৪.২ নির্দেশক বলতে কী বোঝো? 
২.৪.৩ “পলান্ন'-এর ব্যাসবাক্য লেখো। 
২.৪.৪ সমধাতুজ কর্তা কাকে বলে? 
২.৪.৫ বাক্য নির্মাণের শর্ত তিনটি কী কী? 
২.৪.৬ উহ্য কর্ম কাকে বলে? 
২.৪.৭ “তোমার ভাষাহীন ক্ৰন্দনে বাম্পাকুল অরণ্যপথে' রেখাঙ্কিত পদটির সমাস লেখো। 
২.৪.৮ বৃষ্টি থামলে এস। (যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন করো) 
২.৪.৯ “এখন তাহলে বলা যাক’_এটি কোন্‌ বাচ্যের অন্তর্গত? 
২.৪.১০ সম্বন্ধ পদকে অকারক বলা হয় কেন? 


৩. প্রসঙ্গ নির্দেশ সহ কমবেশি ৬০ শব্দের মধ্যে উত্তর লেখো : ৩+৩_৬ 
৩.১ যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১x৩=৩ 
৩.১.১ “অমৃত আর ইসাবও রণভূমি ত্যাগ করল’--‘'রণভূমি’ বলতে কী বোঝানো 
হয়েছে? তাদের রণভূমি ত্যাগের পিছনে মূল কারণ কী ছিল? ১+২ 

৩.১.২ “হরিদার জীবনে সত্যিই একটা নাটকীয় বৈচিত্র্য আছে।”_হরিদার জীবনের 
নাটকীয় বৈচিত্র্যটি কী ছিল? ৩ 

৩.২ যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১৯%৩-৩ 
৩.২.১ “সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।”__কীসের মধ্যে উচ্চারিত এই পুণ্যবাণী? পুণ্যবাণীর 
স্বরুপ কী? ১+২ 
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৩.২.২ “অতি মনোহর দেশ....__“সিন্ধৃতীরে” কবিতাংশ অনুসরণে মনোহর দেশটির 
বর্ণনা দাও। ৩ 


৪. কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৫ 
৪.১ “রাত্রের মেল ট্রেনটার প্রতি একটু দৃষ্টি রেখো, সে যে বর্ষায় এসেছে এ খবর 
সত্যি।”__কে, কাকে, কোন্‌ প্রসঙ্গে উল্লিখিত উত্তিটি করেছেন? উত্তিটির তাৎপর্য 


আলোচনা করো। ২+৩ 
৪.২ শুধু এই দুঃখের মুহূর্তে গভীরভাবে সংকল্প করে তপন.....”__-তপনের দুঃখের 
মুহূর্তটি বিবৃত করো। সেই মুহূর্তে তার নেওয়া সংকল্পটি কী? ৪+১ 
৫. কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৫ 
৫.১ ‘চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।”_কে বা কারা ‘চিরচিহ্ন 
দিয়ে গেল? ‘অপমানিত ইতিহাস’-এর তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও। ২+৩ 
৫.২ “বর্ম খুলে দ্যাখো আদুড় গায়ে'_“আদুড়’ শব্দটির অর্থ কী? কে বর্ম পরে 
আছে? উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য লেখো। 
১+১+৩ 


৬. নীচের প্রশ্নগুলির যে-কোনো একটির উত্তর দাও : (কমবেশি ১৫০ শব্দে) ৫ 

৬.১ “পণ্ডিতরা বলেন কলমের দুনিয়ায় যা সত্যিকারের বিপ্নব ঘটায় তা ফাউন্টেন 
পেন।”_ফাউন্টেন পেন কলমের দুনিয়ায় কীভাবে বিপ্লব ঘটায়? 

৬.২ “এই দোষ থেকে মুন্ত না হলে বাংলা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে 

না।”-_কোন্‌ দোষের কথা বলা হয়েছে? বৈজ্ঞানিক সাহিত্য কীভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত 


হবে? ২+৩ 

৭. কমবেশি ১২৫ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৪ 

৭.১ “আমার এই অক্ষমতার জন্যে তোমরা আমাকে ক্ষমা করো।”- বন্তী কাদের 
কাছে কোন্‌ অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন? 


৭.২ “বাংলার মান, বাংলার মর্যাদা, বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াসে আপনারা 
আপনাদের শন্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, সর্বরকমে আমাকে সাহায্য করুন।”-_সিরাজ 
কাদের কাছে এই সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন? কেন তিনি এই সাহায্যের 


প্রত্যাশী হয়েছেন? রা 

৮. যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও : (কমবেশি ১৫০ শব্দে) SESS 
৮.১ ক্ষিতীশ সিংহ কোনিকে সীতারের চ্যাম্পিয়ন করানোর জন্য যে কঠোর 
অনুশীলনের ব্যবস্থা করেছিলেন তার পরিচয় দাও । ৫ 

৮.২ “ট্যালেন্ট ঈশ্বরের দান।”-_ ট্যালেন্ট কী? ট্যালেন্ট সন্বন্ধে ক্ষিতীশের মতামত 
কীছিল? ১+৪ 

৮.৩ “মানুষের ক্ষমতার সীমা নেই রে, ওরা পাগলা বলছে, বলুক।”_বস্তা কে? 
তার এই উত্তি কতখানি যুস্তিযুস্ত আলোচনা করো। ১+৪ 
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৯. চলিত গদ্যে বঙ্গানুবাদ করো : ৪ 
A real friend is he who remains true to us long as he lives. He 
will share our sorrows as well as our joys. He will stand by us 
in our hard times and is always ready to help us. He will risk 
everything, even life for the sake of his friend. 


১০. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৫ 
১০.১ “বেপরোয়া অটো’_এ বিষয়ে সংবাদপত্রের জন্য কম-বেশি ১৫০ শব্দে একটি 
প্রতিবেদন রচনা করো। 


১০.২ “সৌজন্য ও শিষ্টাচার” কী ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে__এই নিয়ে একটি কাল্পনিক 
সংলাপ রচনা করো । (কমবেশি ১৫০ শব্দে) 


১১. কমবেশি ৪০০ শব্দে যে-কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে রচনা লেখো: ১০ 
১১.১ পরিবেশ রক্ষায় অরণ্য 
১১.২ একটি অলৌকিক অভিজ্ঞতা 
১১.৩ দি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেট-_-২০১৬ 
১১.৪ ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত নেপাল 


১২. কমবেশি ২০টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও : (যে-কোনো ৪টি) ৪৯১5৪ 
১২.১ স্টেশনমাস্টারি করতে এসে পরিচিত হওয়া নদী আর নদের টাদের দেশের 
নদীর মধ্যে পার্থক্য কী ছিল? 
১২.২ হরিদা কীভাবে প্রতিদিনের অন্নসংস্থান করে? 


১২.৩ “বৃষ্টিতে ধুয়ে দিল...”_ বৃষ্টি এসে কী ধুয়ে দিল? 
১২.৪ “বুকের রন্তু ছলকে ওঠে তপনের ।”-_-কেন তপনের বুকের রন্তু ছলকে ওঠে? 
১২.৫ কাজী নজরুল ইসলাম ‘অগ্নিবীণা’ কাব্যপ্রন্থটি কাকে উৎসর্গ করেন? 


১৩. কমবেশি ৬০ শব্দের মধ্যে যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ২৮৩5৬ 
১৩.১ “গল্প বাড়ি বাড়ি ঘুরে গ্রামপ্রধানে কানে গেল।”-__কোন্‌ গল্প গ্রামপ্রধানের কানে 
গেল? তিনি কী করলেন? ১+২ 

১৩.২ “পঞ্জকন্যা পাইলা চেতন।”__পঞ্জকন্যা কে? তারা কীভাবে চেতনা ফিরে 
পেয়েছিল? ১+২ 

১৩.৩ “একটু মমতা বোধ করিল বটে”__কেন মমতাবোধ করেছিল? ৩ 
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সময় : ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য : পূর্ণমান-৯০ 
(প্রথম ১৫ মিনিট শুধুমাত্র প্রশ্নপত্র পড়ার জন্য) বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য : পূর্ণমান-১০০ 
১. ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো : ১৭x১=১৭ 
১.১ “অমৃতের মতো ছেলে পেলে আমি একশুজনকেও পালন করতে রাজি আছি।” 
_-কথাটা বলেছিলেন 
(ক) হাসান ভাই/ (খ) কালিয়ার বাবা 
(গ) প্রামপ্রধান (ঘ) বাহালি বউদি। 


১.২ “তাই অহরহই জলজ্যান্ত একজন লেখককে দেখবার সুযোগ হবেই তপনের ৷” 
এখানে ‘অহরহ’ বলতে বোঝানো হয়েছে__ 


(ক) বিশেষ দিন (খ) মাঝে মাঝে 

(গ) খুবই কম (ঘ) প্রতিদিন। 

১.৩ “খুব হয়েছে হরি, এইবার সরে পড়ো। অন্যদিকে যাও ।-একথা বলেছে 
(ক) ভবতোষ (খ) অনাদি 

(গ) কাশীনাথ (ঘ) জনৈক বাসযাত্রী। 

১.৪ “মাথায় কত শকুন বা চিল”__মাথায় শকুন বা চিল ওড়ার অর্থ__ 

(ক) কবি শিকারি পাখিদের বাসা বানিয়েছেন 

(খে) চারিদিকে শকুন বা চিলেদের ভিড় 

(গ) শকুন বা চিল কোকিলদের উড়ে উড়ে তাড়া করে 


(ঘ) সমাজটা যেন ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে ।/ 


১.৫ “ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চিরসুন্দর!”__“চিরসুন্দর' হল-_ 

কে) শিব/ (খ) বিশ্বমাতা 

(গে) শন্তিরুপিণী দুর্গা (ঘে) কালবৈশাখী । 

১.৬ “সাজিলা রহীন্র্ষভ বীর আভরণে”-__“রহীন্দ্র্ষভ” বা “শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার বীরের 
সাজ'কে তুলনা করা হয়েছে কীসের সঙ্গে? 

(ক) ঘন কালো মেঘের সঙ্গে 

খে) তারকাসুরকে বধ করতে কার্তিকেয়র কিংবা বিরাটপুত্র উত্তরের সঙ্গে গো-ধন 
উদ্ধারে অর্জনের যোদ্ধাবেশের সঙ্গে/ 

(গ) অশোকের তলে অশোক ফুলের সঙ্গে 

(ঘ) ইন্দ্রচাপের সঙ্গ । 
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১.৭ শীপান্থ ছদ্মনামে লিখেছেন__ 


(ক) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় খে) বলাইটাদ মুখোপাধ্যায় 

(গ) সমরেশ বসু (ঘ) নিখিল সরকার ।/ 

১.৮ Sensitized Paper-এর বাংলা অনুবাদ কী লিখলে নির্ভুল হয় বলেছেন 
লেখক? 

(ক) সুবেদী খে) অভিমানী 

গে) সুণ্রাহী/ (ঘ) স্পর্শকাতর কাগজ। 


১.৯ “এই নেশা পেয়েছি আমি শরৎদার কাছ থেকে'_বন্তা কে? 

(ক) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়/ খে) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

গে) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় _ ঘে) শ্রীপান্থ (নিখিল সরকার) 
১.১০ “আমি ভাইকে সাইকেল দিলাম।”_এই বাক্যের নিন্নরেখ পদদুটি হল__ 

(ক) যথাক্রমে মুখ্যকর্মকারক এবং গৌণকর্মকারকের উদাহরণ” 

খে) যথাক্রমে গৌণকর্মকারক এবং মুখ্যকর্মকারকের উদাহরণ 

গে) দুটিই মুখ্যকর্মকারকের উদাহরণ (ঘ) দুটিই গৌণকর্মকারকের উদাহরণ । 
১.১১ বিশ্বকাপ এলে গোটা পাড়া রাত জাগে__এই বাক্যের কর্তাটি হল__ 


(ক) প্রযোজ্য কর্তা খে) নিরপেক্ষ কর্তা 

(গ) বাক্যাংশ কর্তা (ঘ) প্রযোজক কর্তা। 
১.১২ ‘আপাতমস্তক’ সমাসটি গড়ে উঠেছে_ 

(ক) বীন্দা অর্থে (খ) পশ্চাৎ অর্থে 


(গ) ব্যাপ্তি বা সীমা অর্থে (ঘ) অনতিক্রম অর্থে / 
১.১৩ “তোমার ভালো হোক।” গঠনগত দিক থেকে বাক্যটি হল-_ 


(ক) নির্দেশিবাচক/ খে) প্ৰশ্নসূচক 
(গণ) প্রার্থনাবাচক (ঘে) অনুজ্ঞাবাচক। 
১.১৪ উপমেয় ও উপমান অভিন্ন কল্পিত হয় কোন্‌ সমাসে? 
(ক) রূপক কর্মধারয় সমাস খে) তৎপুরুষ সমাস 
(গ) বহূব্বীহি সমাস (ঘ) নিত্যসমাস। 
১.১৫ “সূর্য ওঠে’ কোন্‌ বাচ্যের অন্তর্গত? 
(ক) কর্মকর্তৃবাচ্য (খ) কর্তৃবাচ্য 
(গ) কর্মবাচ্য/ (ঘ) ভাববাচ্য। 
১.১৬ “আখি-পাখির' ব্যাসবাক্যটি হবে__ 
(ক) আঁখি পাখির ন্যায় খে) আঁখি পাখি যার 
(গ) আঁখি রুপ পাখি (ঘ) আখির ন্যায় পাখি।/ 
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১.১৭ “জলে কাপড় শুকিয়ে গেল'__গঠনগত দিক থেকে বাক্যে কীসের অভাব লক্ষ 


করা যায়? 
(ক) আগ্রহ/ (খ) আসত্তি 
(গ) আকাঙ্ক্ষা (ঘ) যোগ্যতা । 
২. কমবেশি ২০টি শব্দের মধ্যে উত্তর লেখো : ১৯১১5১৯ 
২.১ যে কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৪৯১5৪ 
২.১.১ “নদীর ওপর ব্রিজ থাকা উচিত না অনুচিত'__নদের টাদের এ বিষয়ে কী মনে 
হয়েছিল? 


২.১.২ ‘ইত্যবসরে এই ব্যাপার "কোন্‌ ব্যাপারটাকে “ইত্যবসরে” বলা হয়েছে? 
২.১.৩ ছাদে উঠে গিয়ে তপন কী করে? 
২.১.৪ “আমার সঙ্গে আয়।-_অমৃত ইসাবকে এমন নির্দেশ দিল কেন? 
২.১.৫ “মাঝে মাঝে সত্যিই উপোস করেন হরিদা।”__হরিদা মাঝে মাঝে উপোস 
করেন কেন? 
২.২ যে কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৪৯১5৪ 
২.২.১ আফ্রিকা” কবিতাটি রচনা করার ক্ষেত্রে কার উৎসাহ কাজ করেছিল? 
২.২.২ “তোরা সব জয়ধ্বনি কর।_কবি কাদের জয়ধ্বনি করতে বলেছেন? 
২.২.৩ “হাসিবে মেঘবাহন;”__“মেঘবাহন” হাসবেন কেন? 
২.২.৪ আমাদের ইতিহাস নেই কেন? 
২.২.৫ “তারপর যুদ্ধ এল" _যুদধ কীসের মতো আসে? 


২.৩ যে কোনো ৩টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৩৮১_৩ 
২.৩.১ “সেই আঘাতেই পরিণতি নাকি তার মৃত্যু ।”__-কে কোন্‌ প্রসঙ্গে এরকম উত্তি 
করেছিলেন? 


২.৩.২ “তবেই বিপদ’_কী কারণে বিপদ? 

২.৩.৩ উপ্রেক্ষা ও অতিশয়োন্তি বলতে কী বোঝো? 

২.৩.৪ “বাংলা ভাবায় বিজ্ঞান" প্রবন্ধটির মূলপ্রন্থের নাম কী? 

২.৪ যে কোনো ৮টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৮৯১3৮ 

২.৪.১ অ-কারক কাকে বলে? 

২.৪.২ শব্দ বিভন্তি কাকে বলে? উদাহরণ দাও। 

২.৪.৩ নীচের চিহ্নিত পদের কারক/অ-কারক সম্পর্ক নির্দেশ করে তার চিহ্ন নির্দেশ 
করো: 
গীযূষের বইটি অর্ণব নিয়েছে। 

২.৪.৪ নীচের ব্যাসবাক্যটিকে সমাসবদ্ধ করে তার শ্রেণি নির্ণয় করো : 
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২.৪.৫ কালো ভালুকটি বাজনার তালে নাচছে'_বিশেষণ ও বিশেষ্যখণ্ড আলাদা 
করো। 

২.৪.৬ আসত্তিহীন বাক্য কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও। 

২.৪.৭ নির্দেশ অনুযায়ী বাক্যটি পরিবর্তন করো : 
বৃথা আশা মরিতে মরিতেও মরে না। (যৌগিক বাক্য) 

২.৪.৮ ‘পরম সুখ’ কাকে বলে জানেন? (ভাববাচ্যে পরিণত করো) 

২.৪.৯ কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে রূপান্তরের শর্তগুলি কী কী? 

২.৪.১০ ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো-_পুরুষসিংহ। 


৩. প্রসঙ্গ নির্দেশ সহ কমবেশি ৬০ শব্দের মধ্যে উত্তর লেখো : ৩+৩-৬ 
৩.১ যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১৯৩5৩ 

৩.১.১ নদীর বিদ্রোহ” গল্পে নদীর বিদ্রোহী হয়ে ওঠার কারণ কী? 
৩.১.২ “কেবল আশ্চর্য সেই রোগা মুখের অদ্ভুত দুটি চোখের দৃষ্টি।”-_কার চোখ? 
সেই চোখের বর্ণনা দাও। ১+২ 


৩.২ যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১*৩_৩ 
৩.২.১ “হায়, বিধি বাম মম প্রতি'_ বন্তী কে? তিনি এমন কথা বলেছেন কেন? ১+২ 
৩.২.২ “সেই মেয়েটি আমার অপেক্ষায়_মেয়েটি কেন অপেক্ষা করেছিল? সে অপেক্ষার 

অবসান ঘটবে কীনা লেখো। ১+২ 


৪. কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৫ 

৪.১ “নিজের এই পাগলামিতে যেন আনন্দই উপভোগ করে।”_কার ‘পাগলামি’র 

কথা বলা হয়েছে? গল্প অনুসরণে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির পাগলামির পরিচয় দাও। ১+৪ 

৪.২ মানুষের প্রয়োজনে ও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা “নদীর বিদ্রোহ’ 
গল্পে কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে? 


৫. কমবেশি ১৫০ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৫ 
৫.১ “সিন্ধুতীরে’ কবিতা অবলম্বনে সমুদ্রকন্যা পদ্মার চরিত্র নিরূপণ করো। 
৫.২ ‘আমাদের ইতিহাস নেই/অথবা এমনই ইতিহাস’_উদ্ধৃতাংশটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ 
করো। 


৬. নীচের প্রশ্নগুলির যে-কোনো একটির উত্তর দাও : (কমবেশি ১৫০ শব্দে) ৫ 
৬.১ কালি-কলমের প্রতি ভালোবাসা “হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’ প্রবন্ধে কীভাবে 
ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করো। 
৬.২ “অনেকে মনে করেন পারিভাষিক শব্দ বাদ দিয়ে বন্তব্য প্রকাশ করলে রচনা 
সহজ হয়।”_মতটিকে কি তুমি সমর্থন করো, আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও। 
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৭. কমবেশি ১২৫ শব্দে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৪ 
৭.১ “আপনাদের কাছে এই ভিক্ষা যে, আমাদের শুধু আশ্বাস দিন”-__কাদের কাছে 


বন্তা ‘ভিক্ষা’ চান? তিনি কী আশ্বাস প্রত্যাশা করেন? ১+৩ 

৭.২ “জাতির সৌভাগ্য সূর্য আজ অস্তাচলগামী”_ কোন্‌ জাতির কথা বলা হয়েছে? 

তার “সৌভাগ্য সূর্য আজ অস্তাচলগামী” বলার কারণ কী? ১+৩ 

৮. যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও : (কমবেশি ১৫০ শব্দে) ২৫১০ 

৮.১ “অবশেষে কোনি বাংলা সীতার দলে জায়গা পেল”-__কোনি কীভাবে বাংলা সীতার 
দলে স্থান পেল তা লেখো। 


৮.২ “ক্ষিতীশ কথাটা বলেই মনে মনে ব্যথিত হল।”-ক্ষিতীশ কোন্‌ কথা 
বলেছিলেন? কথাটা বলে ক্ষিতীশ মনে মনে ব্যথিত হয়েছিলেন কেন? ২+৩ 


৮.৩ ‘কোনি’ উপন্যাস অবলম্বনে কোনি চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো। 
৯. চলিত গদ্যে বঙ্গানুবাদ করো : ৪ 


Education has no end. So you should keep up your studies. 
Many young men close their books when they have taken 
their degree and learn no more. Therefore, they very soon 
forget all they have every learnt. If you want to continue your 
education, You must find for serious reading. 


১০. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৫ 
১০.১ ব্যাঘ্র অভয়ারণ্যে পর্যটন নিষিদ্ধ এ বিষয়ে সংবাদপত্রের জন্য কমবেশি ১৫০টি 
শব্দে প্রতিবেদন রচনা করো। 


১০.২ বৃক্ষরোপণের উপযোগিতা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি কাল্পনিক সংলাপ 
রচনা করো । (কমবেশি ১৫০টি শব্দে) 


১১. কমবেশি ৪০০ শব্দে যে-কোনো একটি বিষয় অবলন্বনে রচনা লেখো : ১০ 
১১.১ শিক্ষা বিস্তারে গণমাধ্যমের ভূমিকা 
১১.২ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস 
১১.৩ শিশু শ্রম 


১১.৪ স্বচ্ছ ভারত। 
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১২. কমবেশি ২০টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও : (যে-কোনো ৪টি) ৪১5৪ 
১২.১ ব্রিজের কাছাকাছি এসে নদের চাদ নদীর দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়েছিল কেন? 
১২.২ “সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী”__পুণ্যবাণীটি কী? 

১২.৩ আঁকড়ে ধরে সে-খড়কুটো”__“সে-খড়কুটো” বলতে কী বোঝানো হয়েছে? 
১২.৪ “অপূর্ব মুগ্ধ হইয়া সেইদিকে চাহিয়া ছিল”__কোন্‌ দিকে অপূর্ব তাকিয়েছিল? 
১২.৫ ‘রুষিবেন দেব/অগ্নি”_অগ্নিদেবের রোষের কারণ কী? 


১৩. কমবেশি ৬০ শব্দের মধ্যে যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ২%৩_৬ 
১৩.১ গভীরভাবে সংকল্প করে তপন*__তপন কী সংকল্প করে? তার এরুপ সংকল্পের 
কারণ কী? ১+২ 

১৩.২ “আজ তার মনে হইল কী প্রয়োজন ছিল ব্রিজের?”__কার মনে হল? তার 
এমন মনে হবার কারণ কী? ১+২ 

১৩.৩ “সিন্ধৃতীরে দেখি দিব্যস্থান।”-_সিন্ধু কী? সিন্ধুতীরকে “দিব্যস্থান” বলা হয়েছে 
কেন? ১+২ 
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